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কাদিয়ানিরা শুধু কাফের নয়, সুস্পষ্ট ঘিন্দিক 


পাক ভারত উপমদেশে ব্রিটিশ বেনিয়া খেদাও আন্দোলনে 


প্রকৃতির গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামক এক ব্যক্তিকে, সে 
নিজেকে কখনো নবী, রসুল, বুরুজি নবী, যিল্লি নবী, কখনো 
ছায়া নবী, মুজাদ্দিদ, আবার কখনো ঈসা, প্রতিশ্রুত মসীহ, 
কখনো ঈশ্বর, অবতার, তার নিকট অহি, ইলহাম আসে 
ইত্যাদি বানোয়াট কল্পকাহিনী প্রচারের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম 
বলে চালিয়ে যেতে থাকে। 
ইসলামে যিল্লি নবী, ছায়া নবী, বুরুজী নবী হওয়া দূরের কথা 
মহানবী (সা.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াত, রিসালত, 
অহির দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকার 
ব্যাপারে সর্বকালের সকল আকিদার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকার 
পরেও নিজেকে ইসলামের নবী দাবি করে ইসলামের চিরন্তন 
বিধানকে অস্বীকার করে বসেন, পবিত্র নবী হযরত ঈসা 
(আ.)-এর শানে চরম পর্যায়ের অমর্ধাদাকর উক্তি করেই 
নিজেকেই ঈসা দাবি করে বসেন, আবার পুরুষ হওয়ার পরেও 


নেতৃতৃ দিয়েছে মুসলমানরা, সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার 
বিশারদ শাহ আবদুল আযিষ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 
এঁতিহাসিক ফতোয়াদানের পর ইংরেজ শাসন শোষণে আগুন 


নিজেকে মরিয়ম (আ.) দাবি করে । 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে যারা নবী কিংবা প্রতিশ্রত মসীহ 
বলে বিশ্বাস করে তারাই কাদিয়ানি, সকল যুগের সকল 


ধরে যায়, তিনি বলেন, ইংরেজকবলিত ভারত দারুল হরব 


আকিদার সকল আলেম, ইসলামি স্কলারগণের সর্বসম্মত 


(শক্রকবলিত), তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের 
জন্য ফরজ | 
এ ঘোষণার পর উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিটিশ খেদাও 


ফতোয়ামতে এরা কাফের হওয়ার পরেও নাম ধারণ করেছে 
আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত, এদের মূলকেন্দ্র ঈসরাইলে, 
পরিচালিত হয় লন্ডন থেকে, বাংলাদেশে এদের প্রধান কার্যালয় 


আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে, প্রতিরোধে ইংরেজরাও হাজার 
হাজার আলেম ওলামা, মুসলমানদের প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে, 
আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করে, লাখ লাখ 
কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেয়, মসজিদ মাদরাসা ধ্বংস করে 
দেয়া হয়, ইতোমধ্যে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদে মুসলিম সেনাপতি 
মাওলানা কাসেম নানৃতবী (রহ.) এঁতিহাসিক দারুল উলুম 
দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজদের এন্টি মিশন শুরু করে, 
সেখান থেকে তৈরি হতে থাকে খাটি আহলে সুন্নত মতাদর্শী 
ঈমানী স্পৃহা সমৃদ্ধ আলেম, ইংরেজরা মুসলমানদের এই 
অপ্রতিরোধ্য,সুদৃঢ় ইস্পাত প্রাচীর এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামকে দমনে 
ব্যর্থ হয়ে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, তারা যুদ্ধ, নিপীড়নের 
পরিবর্তে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়, 
খোদ ইংরেজ ভাড়াটে লেখকদের স্বীকারোক্তি মতে যা 
19106 ০7 7716 (ভাগ কর আর শাসন কর) নামে 
পরিচিত। 

ইতিহাস সাক্ষী, 47719 ০/7%/16-এর ছক মোতাবেক 
ইংরেজরা প্রচুর অর্থ সম্পদের বিনিময়ে কিছু মাথা উঁচু পরিচিত 
লোক ভাড়া করে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ফিতনা, মতাদর্শ ও 
আকীদাগত বৈপরীত্যর বীজ বপন করতে থাকেন, আহমদ 
রেজাখান, যার মাধ্যমে প্রোথিত আকিদাগত ফিতনা কথিত 
সুনি নামক বিদআতি, আবদুল হক বেনারসী, যার প্রোথিত 
বীজ কথিত আহলে হাদীস তথা লা মাযহাবী ইত্যাদি, তারাই 
উপমহাদেশে বেনিয়া খেদাও আন্দোলনরত আলেম-ওলামা, 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফতওয়া, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে 
ফিতনার বিষবাস্প ছাড়িয়ে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে । 
ইংরেজরা চূড়ান্তভাবে লেলিয়ে দেয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর 
জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের অর্ধপাগল, কুরুচিপূর্ণ স্বভাব ও 


এপ্রিল'১৯ 


যথাক্রমে ঢাকা ও চট্টশ্বামের বকশি বাজার এবং চকবাজার 
অলি খা মসজিদের পিছনে কথিত আহমদি তথা এ 
কাদিয়ানিরা শুধু কাফের নয়, যিন্দিকও। কারণ দেশে হিন্দু 
বৌদ্ধ, ইহুদি-খরিস্টান সবই আছে,তারা নিজ নিজ ধর্মমতে নিজ 
নিজ বিশ্বাসের সাথে আছে, তাদের দ্বারা উপকার না হলেও 
অন্তত অপকার হচ্ছে না, তাই তাদের নিয়ে আমাদের কোন 
বিরোধ নেই, তারা আমরা একত্রে সহাবস্থানে বিশ্বাস করি, 
কাদিয়ানিরা যদি তাদের ধর্মমত নিয়ে আপরাপর ধর্মাবলম্বীদের 
মত থাকত তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। 

তারা অনান্য ধর্মের মত কুফর করলে কাফের হয়েই থাকত, 
কিন্ত তারা সুস্পষ্টভাবে, কোনরূপ সন্দেহ ছাড়া কাফের হওয়ার 
পরেও নিজেদের শুধু মুসলমান দাবি করে তা নয়, একই সাথে 
হাদীস কোরআনের অপব্যাখ্যা করে সেই ৭৩ দলের মধ্যে 
একমাত্র জান্নাতী দল এবং খাটি ইসলাম বলে ধোকা দিয়ে 
চলছে, অথচ তাদের ধর্মমত বিশ্বাস করলে ইসলামের মৌলিক 
সকল বিধান অস্বীকার করা হয়। তাই এরা শুধু কুফর করে 
ক্ষান্ত নয়, একই সাথে কুফুরিকে ইসলাম বলে চালিয়ে 
দেওয়ার কারণে যিন্দিক। 

কুফুরি করলে এক ঘা, কুফরকে ইসলাম বললে একশ ঘা, তাই 
কাদিয়ানিরা সাধারণ কাফেরের চেয়েও মারাত্মক । এদের 
ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার অবকাশ কোন প্রকৃত মুসলমানের নেই, 
আন্তর্জাতিক ইহুদি লবির পুষ্টিতে হষ্টপুষ্ট এ কাদিয়ানিরা প্রায় 
সকল মুসলিম দেশে অমুসলিম ঘোষিত, দুর্ভাগ্যবশত 
বাংলাদেশে এই ঘোষণা না থাকার দরুন এরা তাদের ধর্মমত 
প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বেঁচে নিয়েছে। 


সানাউল্লাহ সানি 


77000:770 আত্তার্তহীদ ২ 


খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ট্যারান্ট কর্তৃক ১৫ মার্৮'১৯ নিউজিল্যান্ডের 


নিউজিল্যান্ডে হত্যাকাণ্ড: 
কালিমার ঝাণ্ডা সেখানে বুলন্দ হয় 


এটা বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ । সন্ত্রাসীদের 
জেনে রেখে দরকার হত্যা, নির্যাতন ও বোমা ফেলে 


দু'টি মসজিদে গুলি চালিয়ে ৫০জন মুসল্লির কাপুরুষোচিত 


মুসলমানদের নিপাত করা যায়নি আগামী দিনেও যাবে না। 


হত্যাযজ্ঞ গোটা দুনিয়াকে হত-বিহ্বল করেছে । শোকের 
ছায়া নেমে আসে ওয়েলিংটন থেকে সান্দিয়াগো, কেপটাউন 


মুসলমানদের বুকের তাজা রক্তের ওপর কালেমার বিজয় 
নিশান ওড়ে । ইতিহাস তার সাক্ষী । 


থেকে অসলো পর্যন্ত । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনলভাদী 


নিউজিল্যান্ডের হত্যকান্তের অব্যবহিত পর বিটেনে ৫টি 


মানুষরা মুসলমানদের পাশে দীড়িয়েছে সহানুভূতির 


মসজিদের দরজা জানালা ভাংচুর এবং করাচিতে বিশ্বনন্দিত 


আকাজ্জা নিয়ে। সব খ্রিস্টান সন্ত্রাসী নয়, সব মুসলমানও 
জঙ্গি ন়। আমরা অপরাধীকে ব্যক্তি পরিচয়ে দেখতে চাই, 
ধর্মীয় পরিচয়ে নয়। তারপরও ট্যারান্টের নামের আগে 
খিস্টান সন্ত্রাসী লেখার কারণ হচ্ছে, প্রতিবাদ । এক শ্রেণির 
মিডিয়া, ইসলাম বিদ্বেষী মানুষ কোন মুসলমান অপরাধ 
করলে মুসলিম সন্ত্রাসী বলে প্রপাগাণ্তা চালায়। তাদের এ 
মিথ্যাচারের কারণে দেশে দেশে মুসলিম বিদ্বেষ, ঘৃণা ও 
ইসলাম আতঙ্ক (15177107971) তৈরি হয়েছে। 
অভিবাসী বিরোধী প্রচারণা, শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠতের অহমিকা, 
নাস্তক্যবাদী চেতনা, পাশ্চাত্যের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ও ইসলাম 
বিদ্বেষ সন্ত্রাসী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার জন্য দায়ী। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রেসিডেন্ট ্র্যাম্পের বক্তব্য 
মুসলিম বিদ্বেষ উক্কে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । 

নিউজিল্যান্ডের সরকার ও জনগণ যেভাবে নিহত ও আহত 
মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার 
হাত বাড়িয়েছেন, আমরা এটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে 
চাই । অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনের জন্য আমরা তাদের 
অভিনন্দিত করি । পার্লামেন্টে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, 
তেলাওয়াতের সময় সব এমপি দীড়িয়ে কুরআনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন, ২২ মার্চ রাষ্ট্রীয় বেতার ও টিভিতে আজান 
সম্প্রচার, হিজাব পড়ে মিছিল, মুসলমানরা জুমার নামায 
আদায়ের সময় ২০ হাজার নিউজিল্যান্ডবাসী মসজিদের 
সামনে দীড়িয়ে সহমর্মিতা জ্ঞাপন, প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা 
মাথায় ওড়না দিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাদীস উদ্ধৃত 
করে বক্তব্য প্রদান, আধা স্বয়তক্রিয় অস্ত্র নিষিদ্ধসহ নানা 
পদক্ষেপ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এক সাথে, এক সমাজে ও 
একদেশে বসবাস করার শুভ ইঙ্গিত বহন করে 
নিউজিল্যান্ডে ইসলামের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশধারা 
অব্যাহত রাখতে এসব ঘটনা সহায়ক ভূমিকা রাখবে । 
নিউজিল্যান্ডে ইসলামের অগ্রযাত্রায় আতঙ্কিত ও বিদ্বিষ্ট হয়ে 
সন্ত্রাসী ট্যারান্ট মুসলিম হত্যার মিশন নিয়ে মাঠে নামে 
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আলিম ও স্কলার শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি 
উসমানী (দা. বা.)-এর বন্দুক হামলা হয়েছে । সব ঘটনা 
একই সুত্রে গাথা । 


কিন্ত তার । কে কোন দল 
রা কোন মাযহাবের অনুসারী, কোন পীরের 


কোন তরিকা মানে; এটা বিবেচনা 
5 
সবমুসলমানাছিলিকতারব পলির লক্ষ্য! এখান 
থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ 


মুসলমানদের পারস্পরিক ইখতিলাফ, মতভেদ, চিন্তার 
ভিন্নতা অতীতেও ছিল আগামীতে থাকবে বা থাকতে পারে । 
এক পক্ষ অপর পক্ষকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। 
আমরা যেন কাউকে কর্ণারে ঠেলে না দেই। সমালোচনা ও 
বিরোধের মাত্রা যেন কোনক্রমে সীমা ছাড়িয়ে না যায়। 
মুসলমানদের ইখতিলাফের সুযোগ নিয়ে কুফরি ও তাগুতি 
শক্তি যাতে আঘাত হানতে না পারে, এ ব্যাপারে অতন্দ্র 
প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে । মুসলমানদের এঁক্যই 
দুশমনের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। 
পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উদার, হদয়বান 
ও মানবতাবাদী মানুষ আছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও 
সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে মুসলমানগণ তাদের সাথে 
সংলাপে বসতে পারেন। বহুধর্মীয় সমাজে (71797715176 
59০০) ঠিকে থাকার জন্য এটা অপরিহার্য । পৃথিবীর 
শান্তিপ্রিয় মানুষরা কোন দিন সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় 
দেন না। নানা ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর চিন্তা ও কর্মের 
এক্য গড়ে তুলতে পারলে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ 
হতে বাধ্য । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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ধর্মীয় মহফিলে নতুন কুসংস্কার: 
সংশোধন জরুরি 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 

[বিগত ৭-৮ ফেকুয়ারি ২০১৯ খিস্টাব্দ জুমাবার ও শনিবার পটিয়া রেলস্টেশন চতুরে দু'দিনব্যাপী 
ইসলামী সম্মেলনে আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
গবেষক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী সাহেব হাফিযাহল্লাহ ধর্মীয় মাহফিলে প্রচলিত বিদআত ও 

দিকনিদর্শনামূলক আলোচনা পেশ করেন ॥ ব্তৃতাটি এন্না করেন আল 
আল ইসলামিয়া পটিয়ার উত্তাদ মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদী কাছেমী (দা. বা.)। নিয়ে পাঠকদের 
জন্য তার চুম্বকাংশ উল্লেখ করা হল_ সম্পাদকা 


কুসংস্কার নিয়ে গুরুতৃপূর্ণ কিছু 
জামিয়া আল 
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“হযরত ইরবাদ ইননে সারিয়া (রাযি.) 


“নিশ্চয়ই মুমিন তারা, আল্লাহ্র নাম 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 


উচ্চারিত হলে যাদের হৃদয় বিগলিত 
হয়ে চমকে ওঠে, যখন তাদের নিকট 
আল্লাহর আয়াতসমূহ করা হয় 
তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি প্রা হয় আর 
তারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর উপরেই 
ভরসা রাখে । যারা সালাত কায়েম 
করে এবং আমি যে জীবিকা তাদেরকে 
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই 
সত্যিকারের মুমিন। তাদের প্রভুর 
নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, 
ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা ।” 
হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, 
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রাসুনল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সারগর্ভ 
উপদেশ দিলেন । এতে হৃদয়ে ভয়ের 
সধ্গার হল, চোখে পানি চলে এলো । 


কারো সামনে অর্ধাচিত 
প্রশংসা করা বৈধ নয় 
আমাদের প্রচলিত ধর্মীয় মাহফিলে 
বক্তাদের অর্ধাচিত প্রশংসা করা হচ্ছে। 
মিনিট পর্যন্ত তার উপাধি ঘোষণা করা 
হয়। এটি অপছন্দনীয় কাজ, বরং 
শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি একটি গর্হিত 
কাজ। কারণ, অর্ধাচিত প্রশংসার ফলে 
ংসিত ব্যক্তি বিভ্রান্তে পতিত হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে । তাই ইসলাম কারো 
সামনে প্রশংসা করাকে ভালো দৃষ্টিতে 
দেখে না। রাসুলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ 


আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! 
মনে হচ্ছে, এটি বিদায়ী ব্যক্তির 
উপদেশ । তাই আমাদের অসিয়ত 
করুন। তিনি বললেন, “আমি 
তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা ও 
যথাযথ আনুগত্যের অসিয়ত করছি। 
যদিও তোমাদের নিয়ন্ত্রণ কোন দাসের 
হাতে থাকে । আমার মৃত্যুর পর যে 
বেঁচে থাকবে সে অনেক মতবিরোধ 
দেখতে পাবে । তখন তোমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে 
রাশিদিনের আদর্শ আকড়ে ধরা । 
একেবারে দাত কামড়ে তা ধরে রাখ । 
সাবধান! তোমরা মনগড়া নতুন 
বিষয়গুলো (বিদআত) থেকে দূরে 


করেন, কেউ যদি তোমার সামনে 
প্রসংশা করে তাহলে তুমি তার চেহরায় 
মাটি নিক্ষেপ করবে । 
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“হযরত হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহ.) 
থেকে বর্দিতি। এক এক লোক 


থাকবে । কেননা পরত্যেকটা বিদআত 
ভ্রান্ত ।”২ 


উজমান (রাধি.)-এর এশংসা করতে 
শুরু করলেন । তখন মিকদাদ রর ) 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


হাটুর ওপর ভর করে বসলেন, কারণ 
তিনি ছিলেন মোটা মানুষ । এরপর 
তিনি এশংসাকারীর মুখে মাটি নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন । তখন উসমান 
(রাষি.) তাকে বললেন, হে মিকদাদ! 
তুমি এ কি করছ? উত্তরে তিনি 
তি সা. ভে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) 
পরশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের 
চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করবে ।”* 
কারণ কারো সামনে তার প্রশংসা করা 
হলে তার নফস মোটা হয়ে যায়। সে 
আত্মগৌরবে মেতে উঠে। তার মধ্যে 
অহংকার প্রবল হতে থাকে । অথচ 
আল্লাহ পাক বলেন, 
ঠ৫৩৫$5 ৩৩8 

“যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে, সে 


করা 
মানে তার নফসকে অপবিত্র করা । 
তাই আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 
“তার চেহরায় মাটি নিক্ষেপ কর।' 
এই যে ওয়াষের পূর্বে আমার সামনে 
নামের শুরুতে “হাকিমুল ইসলাম? 
আসাতিযা” ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার 
করা হল, তা শরিয়তে নিষেধ করা 
হয়েছে। যেহেতু আমার সামনে এই 
ধরণের কিছু উপাধি উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাই আমি তার চেহরায় মাটি 
নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই সমালোচনা 


করতেন না। তাই এই নতুন কুসংস্কার 


তৎক্ষণাৎ শিশুটির কান্না থেমে যায়! 


থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে 
হবে। 


শুরুতে কোন উপাধি নেই! 
সহীহ আল-বুখারী-মুসলিম ও সুনানে 
তিরমিষী-আবু দাউদ শরিফসহ সকল 
হাদিসগ্রস্থের বর্ণনাকারী বড় বড় 
কেরাম । তাদের নামের 


নাকী হলেন হযরত ওমর ইবনুল 
খত্তাব (োষি.)। ইমাম বুখারী (রহ.) 
উল্লেখ করেননি । আচ্ছা আমার নামের 
শুরুতে যদি দশ মিনিট পর্যন্ত উপাধি 
বলতে হয় তাহলে ওমর (রাযি.)-এর 
নামে শুরুতে কয় ঘণ্টা বলতে হবে? 
ওমরের নামের শুরুতে কি কিছু আছে? 
না, কোন উপাধি নেই। অথচ ওমর 
সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসুল (সা.) 
বলেছেন, আমার পরে কেউ নবী হলে 
হযরত টি | 

10527 
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চুলি 
হযরত উকবা ইবনে আমির (রাষি, ), 
আমি রাসুলুলাহ (সা.)-কে বলতে 


এমনই ছিল মানুষের অন্তরে হযরত 
ওমরের ভক্তি ও ভয় । 
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০৮৮ 0৪ ৬১ ০ চির রঃ 
“ওমর যিনি সন্ভাসীদের গডফাদার 
ছিলেন, তিনি যখন রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর সুহবত পেলেন তখন তিনি ওমরে 
ফারুক হয়ে গেলেন ॥ 


হযরত ওমর রোষি.) মান-মর্যাদা 
কুরআন শরিফে প্রায় বিশটি আয়াত 
হযরত ওমরের ইবারত-টেক্সসহ 
অবতরণ করা হয়েছে। তেমনি যেখানে 
সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয় সেখানেও 
হযরত ওমর (োযি.) কারামত কাজ 
করছে। সম্রাট হেরাক্রিয়াসের মাথা 
ব্যথা শুরু হল। কোন ওষুধ কাজ 
করছে না। সকল ডাক্তার অকৃতকার্য 
হয়ে গেল। তখন হযরত ওমর (রাযি.) 
এক লোককে একটি টুপি নিয়ে 
হ্রাক্রিয়াসের নিকট পাঠালেন । তাকে 
বলল, তুমি রোম সম্টকে বলবে, 
হযরত ওমর (োযি.) শুনেছেন 
আপনার মাথা ব্যথা বন্ধ হচ্ছে না। 
তাই এই টুপিটি আপনার নিকট হাদিয়া 
পাঠিয়েছেন। এটি মাথায় দিলে মাথা 
ব্যথা বন্ধ হয়ে যাবে। মাথায় টুপি 
দেওয়ার সাথে সাথে মাথা ব্যথা বন্ধ 
হয়ে গেল! সুবহানাল্লাহ । এক সপ্তাহ 


করছি। কারণ মাটি দু'প্রকার। একটি 
হল প্রকৃত মাটি আর দ্বিতীয়টি হল 
রূপক মাটি । এই যে আমি উল্লিখিত 
প্রশংসাকে প্রত্যাখান করছি, অপছন্দ 
করছি এটিও এক প্রকার মাটি নিক্ষেপ 


করা। 
বিভিন্ন 


তাবলীগ জামায়াতে 
আলোচকগণ আলোচনা করে থাকেন 
উপাধি বলা তো দুরের কথা সেখানে 
এই আলোচনা 
দ্বারা কি মানুষ হেদায়ত হয় না? 
তাহলে কেন দীনী মাহফিলে বক্তাদের 
তত উপাধি ঘোষণা করতে হবে? এটি 
আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরগণ পছন্দ 


নি 


এপ্রিল' ১৯ 


হযরত' ওমর নবী হতেন । 


ব্যবহার করার পর বড় বড় গবেষককে 
সম্রাট তলব করলেন। অতঃপর 


এমন সার্টিফিকেট কি আমাদের আছে? 


তাদেরকে বলেন, তোমরা কেউ 


না, আমাদের কারো জন্য এমন কোন 
সুসংবাদ নেই। হযরত ওমর (রোষি.) 
সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“ওমর (রোষি.) যে রাস্তা দিয়ে চলেন 
শয়তান দূর থেকে দেখে অন্য রাস্তা 
অবলম্বন করে ।' শয়তান হযরত ওমর 
(রাযি.)-কে এমন ভয় পায়। এদিকে 
হযরত ওমর (রাযি.) মদিনায় অবস্থান 
করছেন আর লন্ডনে এক শিশু 
দোলনায় কাদছে, কানা বন্ধ হচ্ছে না। 
শিশুর মা তাকে বলল, কেঁদো না, 
কেদো না। হযরত ওমর আসছে! 


আমাকে ভালো করতে পারলে না 
অথচ এই টুপিটি মাথায় দেওয়ার পর 
মাথা ব্যথা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখ তো 
এখানে কি ওষুধ আছে? তারা টুপির 
সেলাই খুলে তন্ন তন্ন করে দেখল 
অতঃপর বলল, এখানে কোন ওষুধ 
নেই। একটি জিনিস লেখা আছে 
মূলত হযরত ওমরের হাতে 
“বিসমিল্লাহ” লিখে টুপির ভেতরে 
দিয়েছে তাতে মাথা ব্যথা বন্ধ হয়ে 
গেছে। 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


কয়েকশ _ মাইল দূরে মুসলিম 
সেনাবাহিনী জিহাদ করার জন্য 
গেছেন। সারাদিন জিহাদ করে 
রাত্রিবেলা একটি পাহাড়ের পাশে 
আশ্রয় নিলেন। হযরত ওমর (রাি.) 
মদিনায় অবস্থান করছেন। তখন তো 


হযরত ওমর (রাষি.) মসজিদে 
নববীতে জুমার খুতবা এদানকালে (এ 
৫৮-0 18১০০ “হে সারিয়া, পাহাড়, হে 


রি পাহাড়, হে সারিয়া পাহাড় 
এভাবে তিনবার উচ্চস্বরে বলে উঠেন | 
যখন সেই টসনবাহিনীর এক বার্তা 


মোবাইল-ওয়্যারলেসের ব্যবস্থা ছিল 
না। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা যে 
পাহাড়ের পাশে আশ্রয় নিয়েছেন সে 
পাহাড়ের অপর পাশে অমুসলিম 
সৈন্যরা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
আছেন। তারা পাহাড়ের ওপর উঠে 
মুসলিম বাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ 
করবে। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি 


না এসে জিজ্ঞাসা করলো হে 
আমিরুল মোমিনিন! রা শত্রুর 
৬8 হলাম, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার 
পক্রম হয়েছিলো কিন্ত রি 
টন শুনতে পেলাম হও সা 
তিনবার এবং সেই কারণে আল্লাহ 
শত্রুকে পরাস্ত করেছেন । তিনি হযরত 
ওমর_ (রাযি.)-কে বলেন, নিশ্চয় 
আপনিই সেই আওয়াজ দিয়োছিলেন ।* 


ছিলেন হযরত সারিয়া। অমুসলিম 
বাহিনীর এই অপ-কৌশল সম্পর্কে 
সারিয়া জানেন না, মুসলিম সৈন্যদল 
জানেন না। আল্লাহ তায়ালাই হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর সামনে সুদূরে থাকা 
জিহাদরত মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থা 
পরিস্কার করে দিলেন, ফলে তিনি 
মদীনার মসজিদে জুমআর খুতবা 
দানকালেও যুদ্ধরত মুজাহিদদের সতর্ক 
করে বললেন, ৫189. € অর্থাৎ হে 
সারিয়া! পাহাড়! এই কথা শুনে সুদূরে 
যুদ্ধরত মুজাহিদরা পাহাড়ে আশ্রয় 
নিয়ে সেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। 
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“হযরত ইবনে ওমর বণর্না করেন ওমর 
(রাধি.) একদিন টসনবাহিনী প্রেরণ 
করেন এবং একজনকে তার আমীর 
নিযুক্ত করলেন... যাকে ডাকা হত 

রয়া নামে... অতঃপর একদিন 


এপ্রিল' ১৯ 


এমনই ছিলেন হযরত ওমর (রাযি.)। 
বুখারী শরিফে তার অনেক হাদিস 
রয়েছে । তার নামের শুরুতে কোন 
উপাধি নেই । আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর যুগ থেকে দূরে সরে যাওয়ার 
কারণে ক্রমান্নয়ে বেদাআত 


০০162 1০8 $১৩৭ 5 ০৫ 
ন্ট ৮ 


12 42289] গঞরুঞ]। 2 ৩ 
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উর 
হযরত ইরবাষ ই সারিয়া রিও ্ঁ 
বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) একদিন 
নামা পড়ালেন অতঃপর আমাদের 
দিকে ফিরে বসলেন এবং খুবই 
হৃদয়াহী ওয়ায করলেন । এতে হৃদয়ে 
ভয়ের সধ্গার হল, চোখে পানি চলে 
এলো । কেউ বলল, হে বি 
রাসুল! মনে হচ্ছে, এটি বিদায়ী ব্যাক্তির 
উপদেশ । সুতরাং আমাদেরকে কি 
অসিয়ত করবেনঃ তিনি বললেন, 
“আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা 
ও যথাযথ আনুগত্যের অসিয়ত করছি । 
যদিও তোমাদের নিয়ন্ত্রণ কোন দাসের 
হাতে থাকে । আমার মৃত্যুর পর যে 
বেঁচে থাকবে সে অনেক মতবিরোধ 


2৮ 9:258%1016 


পাচ্ছে। অথচ রাসুল (সা.) বেদাআত 
থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে 
বলেছেন। 


রি ও 59 ০৪৯ ১৮৪৪ ৬০ 
22১১ 9 এ 58425 5497 
(8১5 


“বিদআত ও নতুন কাজ থেকে বেঁচে 
থাকবে । কেননা, প্রত্যেক নতুন কাজ 
হল চা নি এরত্যেক বিদআত 
হল ৫ 


প্রকৃত ওয়াষের প্রভাব 

ওয়ায দু'প্রকার | যথা- 

এক. রুহানি ওয়ায, যা মুমিনের হৃদয়ে 
ভীতির সঞ্চার করে । যা শুনে মানুষের 
চোখ থেকে অশ্রু ঝরে । যেমন_ 
:03 ৯8১৮ 8 ০৯৫ শপ ঠা ০ 
5৩6 8 9555 
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দেখতে পাবে । তখন তোমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে আমার সুনূত ও খুলাফায়ে 
রাশিদিনের আদর্শ আকড়ে ধরা । 
একেবারে দাত কামড়ে তা ধরে রাখ । 
সাবধান! তোমরা মনগড়া নতুন 
বিষয়গুলো (বিদাত) থেকে দূরে 
থাকবে। কেননা এঁত্যেকটা বেদাত 
ভ্রান্ত |” 


প্রকার ওয়ায হলো নফসানি 
ওয়ায । যা মূলত শ্রোতাদেরকে আনন্দ 
দেওয়ার জন্য করা হয়। ওয়ায যিনি 
করেন তিনি যেন মানুষের কাছ থেকে 
বাহবা-সুনাম অর্জন করেন। আর 
শ্রোতরাও যেন আনন্দ-উল্লাস করে 
নফসকে মোটা-তাজা করতে পারে। 
বক্তরা ময়দান গরম করবে আর 
শ্রোতারা আল্লাহু আকবর ও ঠিক ঠিক 
বলে গর্জে উঠে। এটি কোথায় আছে? 
আমাকে প্রমাণ করে দেখাও | এগুলো 
হল লোক দেখানো প্রর্দশনী। এটি 
অবৈধ। 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী যো আরবি- 
ফারসি মিশ্রিত ইবারত) বাদশাহ 
আলমগীর সংকলন করেছেন । সেখানে 
আছে, 


[টা 9 পক 9 ০ ৬2 
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“যে ব্যক্তি মাহফিল গরম করার জন্য 
দরুদ শরিফও পড়ে সে গোনাহগার । 
সুতরাং এই নতুন কুসংস্কার থেকেও 
আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে । 


ওয়ায মাহফিলে ছবি উঠানো 
ওয়ায মাহফিলে ছবি উঠানো নিষেধ । 
কারণ রাসুল (সা.) _ বলেন, 
এ দিন সবচেয়ে বেশি আযাব 
ব্যক্তির ওপর যে ছবি 
উঠায়/ সুতরাং কেউ ছবি উঠাবে না। 
আমরা ওয়ায করছি হেদায়তের জন্য। 
সেখান যদি ছবি উঠানো হয় তা দ্বারা 
কি হেদায়ত হবে, না গোমরাহী হবে? 
এখানে ভিডিও কেন করা হচ্ছে? 
এগুলো কি প্রর্দশনী?! (খুব ধমকের 
সাথেই হযরত কথাগুলো বলেছিলেন) 
এগুলো সব গুমরাহি। আমাদের মধ্যে 
নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি হচ্ছে । এমন 
বিদআত থেকে অবশ্যই আমাদেরকে 
বেঁচে থাকতে হবে এবং সুন্নাতের ওপর 
অটল থাকতে হবে । 


আমাদের কওমি মাদরাসাগডলোর 

ভিত্তি-ফাউন্ডেশন হল চার জিনিসের 

ওপর । যথা-_ 

১. তাওহীদে খালেস তথা একনিষ্ঠ 
একাতৃবাদে বিশ্বাস। 

২.ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা পরিপূর্ণ 
সুন্নাতের অনুসরণ । 

৩. তা“আন্নুক মাঁআল্লাহ তথা আল্লাহর 
সাথে সু-সম্পর্ক। 

৪.ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা 
ইসলামের বিজয় অর্জন । 

কওমি মাদরাসার মৌলিক ভিত্তিগুলোর 

মধ্যে দুই নম্বর হল “ইত্তিবায়ে সুন্নাত' 

তথা পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণ । 

সুন্নাতের খেলাপ সামান্যতমও কোনো 

কাজ করা যাবে না। রাসুল (সো.) যা, 

যেভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন 

সবগুলো সেভাবেই মেনে নিতে হবে। 

যেমনটি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 

সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন । এখানে 


এপ্রিল' ১৯ 


একটি শব্দও পরিবর্তন করার কোন 
সুযোগ নেই। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এক দুআ শেখাচ্ছেন, 
সাহাবী শুনছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 
“ওয়া নব্বীইকা লাধী আরসালতা । 
সাহাবী মুখস্থ করার সময় বলেন, “ওয়া 
রাসুলিকা লাী আরসালতা।” তিনি 
মনে করলেন, নবীর চেয়ে রাসুল 
যেহেতু বড় তাই তার শান বাড়ানোর 
জন্য “রাসুলিকা' বললেন । তখন রাসুল 
(সা.) বলেন, “না না, ওয়া নব্বীইকা 
লাধী আরসালতা। আমি যে রকম 
বলছি সেরকমই তোমাদেরকে বলতে 
হবে। আমি যেভাবে নামায পড়ি 
সেভাবেই তোমাদেরকে নামায পড়াতে 
হবে; ॥1০0৮20195)। 
সেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে রাসুল 
(সা.) প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারা তা 
সেভাবেই গ্রহণ করেছেন । তাই তাদের 
অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এবং 
আল্লাহ তাদের তাকওয়ার পরীক্ষাও 
নিয়েছেন, 
১৬১৪/০৪৮৪৭/৩৪০৫১৫ এ 
আল্লাহ তাদের অন্তরের তাকওয়া 
রা করেছেন এবং তারা সকলই 
পাশ করেছেন ।” 
সেই ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন । আল্লাহ 
বলেন, 
95844 2908 
পা 5166১409021 2 
25554585389 
০৯০ 
“কিন্ত আল্লাহ্‌ তোমাদের _ অন্তরে 


চর 


9 


এবং তা হদঃ করে দিয়েছেন । 
বর কুফর, পাপাচার ও 


দিয়েছেন। 


তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরর্বতী 
উম্মতের জন্য আদর্শ করেছেন। 

যেমন কোনো স্কুলে একজন ছাত্র পাশ 
করেছে আরেকজন ফেল করেছে। যে 
ফেল করল তার অভিভাবক তাকে 
বলল, তুমি ওই পাশ করা ছাত্রটির 
ন্যায় মেহনত কর। তাকে আইডিয়াল 
বানাও। তেমনি রাসুলুল্লাহ (সা.) 
গা ভিড রা বলেন, 


এ 9 98৫ ৩৬০ রা 


০2০৫5 


45281 
“হযরত ইবনে আব্বাস (রাষি, ণ থেকে 
বণিতি রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“আমার এক একজন 
আসমানের এক একটা তারকার ন্যায়, 
তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, 
হেদায়েতের পথ পেয়ে যাবে ।”১১ 
সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে তখন কোনো 
দিকে যাবে দিশা পায়না । তখন তারা 
একটা একটা তারকা ঠিক করে । এই 
তারকা ফলো করলে আমেরিকা যাওয়া 
যাবে । এই তারকা ফলো করলে লন্ডন 
যাওয়া যাবে । আল্লাহ বলেন, 
06১2৪ ৯৬5 
“আমি তারকা দিয়েছি রাস্তা দেখানোর 
জন্য । 


রাসুল (সা.) বলেন, “আমার সাহাবায়ে 
কেরাম হলো তারকার ন্যায়। যাকে 
অনুসরণ করবে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে 
যাবে।' তুমি যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হতে 
চাও ওমর (রাধি.)-কে অনুসরণ কর। 
তুমি যদি আদর্শ প্রেসিডেন্ট হতে চাও 
আবু বাকার রোষি.)-কে অনুসরণ 
কর। তুমি যদি দক্ষ মুফাসসিরে 
কুরআন হতে চাও আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাসকে (রাযি.) অনুসরণ কর। 
তুমি যদি আদর্শ মুহাদ্দিস হতে চাও 


আ্বলম্বনকারী । এটা আল্লাহর কৃপ্না ও 
নিয়ামত আল্লাহ সর্বক্ঞ প্রজ্ঞাময় 1১০ 


জন্য একমাত্র আদর্শ 
যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই 


আবু হুরায়রা (রাযি.)-কে অনুসরণ 
কর। তুমি যদি আদর্শ রাষ্ট্রদূত হতে 
চাও দিহইয়ায়ে কালবী (রোযি.)-কে 
অনুসরণ কর। আর তুমি যদি গোনাহ 
করে অনুসূচনা করতে চাও তহালে 
মায়েষে আসলামী রোষি.)-কে 
অনুসরণ কর। 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


সুনাত না থাকলে 

বিদআত সৃষ্টি হবে 

আমরা যদি ইন্তিবায়ে সুন্নাতের ওপর 
আমল না করি, মুরব্বিদের তরিকার 
ওপর অটল না থাকি তাহলে ক্রমান্নয়ে 
বিদআত বাড়তে থাকবে । রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর যামানায় মাহফিলের শুরুতে 
বেশি পরিমাণ টাকার বিনিময়ে 
কিরাআত পড়ার জন্য কারী সাহেব 
হায়ার করে এনেছে? এমন কোন ঘটনা 
কি হাদিসে আছে? এটা তো প্রর্দশনী! 
প্রদর্শনী ইবাদত হয় না। ওয়ায- 
নসীহতের মাহফিল হল ইবাদতের 
মাহফিল। অতএব এমন ইবাদতকে 
বিদআত দিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। 
তাই, আমরা ভবিষ্যতে এমন বিদআত 
সম্পর্কে সতর্ক থাকব, ইন শা আল্লাহ । 
আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন । 


নিষ্ঠার সাথে কুরআন 
তিলাওয়াতের আজব প্রভাব! 

পূর্বের মুহতামিম ছিলেন আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম সাহেব (রহ.)। একদিন 
তিনি ইমাম সাহেব (রহ.)-এর 
অনুপস্থিতিতে ফজরের নামায 
পড়াচ্ছিলেন। তার পিছনে নামায 
পড়ছেন জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি 
আযীযুল হক (রেহ.)। কদীম সাহেব 
(রহ.) নামায পড়ালেন। কিরাআত 
পড়েছেন খুবই নরমালভাবে আস্তে 
আস্তে। মুফতি সাহেব (রহ.) 
তিলাওয়াত শুনে আবেগাপ্রুত হয়ে 
হৈত! বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। 


(সা.)। ওমর বলেছেন, তোমরা কেউ 
বাপের ছেলে নও। তোমরা পারবে 
না। আমিই এখন হত্যা করে তার 
কল্লা নিয়ে আসবো। তরবারি হাতে 
নিয়ে পথ চলা আরম্ভ করলো । যেতে 
যেতে পথে একজনের সাথে দেখা হয়ে 
গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 


“দুই রঙ্গ ভালো নয়, এক রঙ্গ ভালো । 
হয়ত মোম হয়ে যাও অথবা পাথর 
হয়ে যাও । 

ওখান থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
দরবারে গেলেন। রাসুল (সা.) তখন 
সাফা-মারওয়া পাহাড়ের পিছনে হযরত 
আরকম (রাযি.) এর ঘরে অবস্থান 


ওমর কোথায় যাচ্ছে? তখন ওমর 


করছেন। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম 


(রাযি.) বলেন, আজকে মুহাম্মদের 


ওমরকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে 


কল্লা নিয়ে আসবো। তখন তিনি গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলেন, আগে নিজের ঘরের খবর বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওমর তো 
নাও। তোমরা বোন ফাতেমা ও এখানে চলে আসছে। আপনি একটু 


তোমার ভগ্নিপতিও তো মুসলামান হয়ে 
গেছে। তখন ওমর রাসুলের দিকে না 
গিয়ে তার বোনের বাড়িতে রওনা 
করল। ঘরে গিয়ে দেখেন একজন 
মুয়াল্লিম তাদেরকে কুরআন শিক্ষা 
দিচ্ছেন। তিনি সুরা তাহা তিলাওয়াত 
করছেন। ঘরে ট্রকেই সকলকে প্রহার 
করা আরম্ভ করে দিয়েছে । উস্তাদ এক 
কোণায় চলে গেলেন। বোন আর 
ভগ্নিপতিকে খুবই পিঠালেন। কিন্তু 
তোহা এর আওয়ায তার অন্তরে বিদ্ধ 
হয়ে গেল। যেমন গুলি যখন শরীরে 
ছকে তখন বুঝতে পারে না। ঢুকে 
যাওয়ার পর আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার 
করে। তেমনি তোহা যখন কানে 
প্রবেশ করেছে তা এমন এ্যাকশন 
করেছে বোনকে প্রহার করার পর 
বলছে, ফাতেমা! আমি প্রবেশ করার 
সময় একটি আওয়াজ শুনেছিলাম। 
সেটি আমাকে আরেকবার পাঠ করে 
শুনাও। বোন বলে, তুমি কাফের ৷ এটি 
কাফের পড়তে পারে না। ইসলাম 
গ্রহণ করতে হবে। তার পর পড়তে 


পরে তাকে বললেন, নুরুল ইসলাম! 
তুমি আগামীতে নামায পড়াবে না। 


পারবে। তখন ওমর বলে, ইসলাম 
গ্রহণ করতে হলে কি করতে হবে? 


কিরাআত যদি অন্তর থেকে হয় সেই 
কিরাআত মানুষকে আকৃষ্ট করে। 
হযরত ওমর (রাষি.) রাসুল (সা.)-কে 
হত্য করার জন্য যাচ্ছেন। চক্ষুদ্বয় 
লাল, হাতে তরবারি । কাবা ঘরের 
পাশে সকল কাফের বসা আছে। 
মুহাম্মদকে কিভাবে হত্যা করা যায়? 
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বোন বলে, গোসল করে রাসুলের 
দরবারে যাও। তারপর তোমাকে 
শুনাবো। এক তোহার ধাঞ্কায় ওমর 
মোমের মত গলে গেলেন। আগে 
ছিলেন পাথর আর এখন হয়ে গেছেন 
মোম । 
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সর্তক হোন। তখন রাসুল সা বলেন 
তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। আমি 
ঠিক আছি। তাকে আসতে দাও । ওমর 
(সা.) বলেন, হে ওমর! আর কতদিন 
সন্ত্রাস করবে? ওমর কিছু বলে না। 
চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছে । কোন 
কিছু বলে না। তরবারি অন্য দিকে 
নিক্ষেপ করে দুজানু হয়ে রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সামনে বসে গেলেন। 
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সারা 
জীবন সন্ত্রাস করেছি। এখন এসেছি, 
আমাকে একটু পবিত্র করে নেন। তখন 
রাসুল (সা.) তাকে কালিমা পড়িয়ে 
মুসলমান বানিয়ে নেন। 
অতঃপর যেন হযরত ওমর (োযি.) 
্ ক 
৬৮ 4 রি তি, 
৬১/71/7০6৫ ৮1 
আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন, 
নু 5 ১40 ৬৪০৬১ 
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অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, 
হুযুর এখন আমার কাজ কি? তখন 
রাসুল বলেন, ঈমান আনার পর এক 
নম্বর কাজ হল নামায পড়া । ওমর 
হয়? তিনি বলেন, জামায়াতের সাথে 
কাবা ঘরের সামনে পড়তে হয়। 
আপনি পড়েন না যে? ঘরে কেন 
পড়েন? হুযুর বলেন, তোমাদের জন্য 


___0 আত্তান্তহীদ ৮ 
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আমি হযরত পটিয়ার মুফতি আধীষুল হক (রহ.)-এর অনেক ওয়ায শুনেছি । খতিবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.)-এর সাথে অনেক দিন কাটিয়েছি । তাদের ওয়ায আরম্ভ হওয়ার সাথে 
সাথেই মানুষের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যেত। 


পারিনি। তখন ওমর (রাযি.) বলেন, 
এখন আপনাকে নিয়ে কাবা ঘরে 


তার গর্দান উড়িয়ে দেব! মনকে কোন 
রকম প্রবোধ দিতে পারছেনা । কেউ 


প্রকাশ্যে নামায আদায় করব। দেখি 
কে কি বলে? আল্লাহু আকবর! 


তাকে থামাতে পারছে না। অতঃপর 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাষি.) 


হযরত ওমর (রাযি.) আগে আগে 


আসলেন। এবং কুরআনের আয়াত 


চলছে আর রাসুল (সা.) সাহাবীদেরকে 
নিয়ে পিছনে আসছেন । ওই দিকে আবু 
জাহিলরা বসে বসে ওমরের অপেক্ষা 
করছে। আর যখন ওমরের সাথে 
রাসুল (সা.)-কে আসতে দেখলেন 
তখন বলল, এখন তো দেখি জীবিত 
ধরে নিয়ে আসছে। মধ্যখানে কি ঘটনা 
সংগঠিত হল তা তো তারা জানত না। 
অতঃপর কাবা ঘরের সামনে গিয়ে 
হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, ওহে আবু 
জাহেল! উতবা, শায়বা! রাসুল (সা.)- 
কে নিয়ে আজ কাবা ঘরের সামনে 
নামায আদায় করব । কেউ যদি নিজের 
স্ত্রীকে বিধবা করতে চাও, ছেলেকে 
যদি এতিম বানাতে চাও তাহলে আসো 
ওমরের সাথে মোকাবেলা কর । আল্লাহু 
আকবার! সব ঠিক হয়ে গেছে। 
আকাশ পরিক্ষার হয়ে গেল। 
জামায়াতে নামায আদায় করল। 
তারপর রাসুল (সা.) বলেন, এতদিন 
ওমর বিন খত্তাব ছিল আজ থেকে 
আমি তার নামকরণ করলাম উনি 
হলেন, ওমর ফারুক! সুবহানাল্লাহ । 
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ওমর (রাযি.)-এর ভালবাসা 
সেদিন ওমর গিয়েছিলেন রাসুল (সা.) 
কে হত্যা করার জন্য । আর যেদিন 
রাসুল (সা.) ইন্তিকাল করেন সেদিন 
তার অবস্থা ছিল ভিন্ন । তিনি তরবারি 
নিয়ে রাস্তায় ঘুরাফেরা করছেন। 
বলছেন, যদি কেউ বলে আমার রাসুল 
(সা.) ইন্তিকাল করেছেন তাহলে আমি 
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তিলাওয়াত করলেন । 

০৫ এপ ৬ ০ এ এ এর 
৪৫2 

“না, মুহাম্মদং একজন রাসুল ছাড়া আর 


প্রাণ্ত হয় আর তারা কেবলমাত্র তাদের 
এরভুর উপরেই ভরসা রাখে ।”* 
রুহানি ওয়ায-নসীহতের বৈশিষ্ট্য 
রুহানি ওয়ায-নসীহতের বৈশিষ্ট্য হল 
তার মাধ্যমে মনের মধ্যে খোদাভীতি, 
আখেরাতের ফিকির ও জাহান্নামের 
চিন্তা আসতে হওয়া । আর কুরআনের 
তিলাওয়াত যখন করবে তখন ঈমান 
পাবে। এখন বিভিন্ন ধর্মীয় 
মাহফিলে বিভিন্ন ডিজাইনে কিরাআত 
পড়া হচ্ছে তা দ্বারা কি ঈমান বাড়ে না 


কিছু ননঃ তার আগে আরও অনেক 
রাসূল গত হয়েছেন। তিনি যদি 
মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাকে যৃদদি 

করা হয় তবে কি তোমরা দীন 
থেকে উল্টো দিকে ফিরে যাবে? 
সাবধান, তোমাদের যে কেউ 
জাহেলিয়াতের দিকে আবার ফিরে 
যাবে সে আল্লাহর দীনের সামান্যতম 
ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। 
আল্লাহতায়ালা অবশ্যই দৃঢ়চেতা ও 


কৃতজ্ঞ ১৩ বান্দাদেরকে পুরহ্কৃত 
করবেন ।' 


আল্লাহ বলছেন, আমার রাসুল হলেন, 
নুরানী মানুষ। উনি যদি ইন্তিকাল 
করেন অথবা শহীদ হন তাহলে 
তোমরা কি কাফের হয়ে যাবে? এই 
আয়াত শোনামাত্র হযরত ওমর 
(রাযি.) থেমে গেলেন। তখন তিনি 
বলেন, আমার মনে হচ্ছে এই আয়াত 
যেন এইমাত্র নাধিল হল। তখন 
তরবারি হাত থেকে পড়ে গেল। 
হযরত আবু বকর (সা.) এই আয়াত 
শুনেই হযরত ওমরের হৃদয় গলে 
গেল। এমনই ছিল রুহানি ওয়ায- 
নসীহত । যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
৩989০8৯৪544 5995 
8085 ০৮ 465)855%1 
“আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হলে যাদের 
হৃদয় বিগলিত হয়ে চমকে ওঠে, যখন 
তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত 
পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃষ 


নফস খুশি হয়? তাহলে আমরা তো 
এই ধরণের বিদআত সৃষ্টির মাধ্যমে 
রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত থেকে দুরে 
সরে যাচ্ছি। অথচ আমাদেরকে কওমি 
মাদরাসার ফাউন্ডেশন ইন্তিবায়ে 
সুন্নাতের ওপর অটল থাকতে হবে। 
নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্ট 
করব না। আমি আমাদের মাওলানা 
আকতার সাহেবকে ডেকে বলেছি। 
যেন আমাদের পূর্বসুরি আকাবিরের 
ন্যায় ওয়ায করেন। শ্রোতাদেরকে খুশি 
করা এবং ঠিক, ঠিক ধ্বনি দিয়ে মাঠ 
গরম করলে ওয়াষের মধ্যে রৃহানিয়্যত 
থাকবে না। তাতে বক্তাদের 
নফসানিয়ত তথা আত্ম-অহংকারের 
কারণ হয়ে যায় । আমি হযরত পটিয়ার 
মুফতি আযীফুল হক (রহ.)-এর অনেক 
ওয়ায শুনেছি । খতিবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.)-এর 
সাথে অনেক দিন কাটিয়েছি। তাদের 
ওয়ায আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই 
যেত। 


খতিবে আযম (রহ.)-এর 

আজব কহিনী 

একটি গ্রাম আছে। মাওলানা 
আমিনুল্লাহ সাহেব একটি মাহফিলের 


আত্তার্তহীদ ৯ 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


ইন্তিজাম করেন। সেখানে খতিবে 
আযম (েহ.)-কে দাওয়াত করা 
হয়েছে। আরো অন্য লাইনের কিছু 
আলেমদেরকেও দীওয়াত করা 
হয়েছে। তারা প্রায় দশবারো জন 
ছিলেন । ওয়াষের পূর্বে তারা পরস্পর 
একে অপরকে বলতে লাগলেন, আমরা 
এশার পর ওয়ায আরম্ভ করব আর 
শেষরাত্রে তাকে (খতিবে আযমকে) 
ওয়াষের সুযোগ দেব । খতিবে আযম 
(রহ.) তাদের একথা শুনলেন। তাই 
মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেবকে ডেকে 
বলেন, ভাই, আমি এসেছি উত্তমবঙ্গ 
থেকে খুব ক্লান্ত । আমি এশার পর কিছু 
কথা বলব এরপর আপনার অন্য 
বক্তাগণ আলোচনা করবেন। অতঃপর 
হুযুর মঞ্চে গেলেন। খুতবা পাঠ 
করলেন। যেহেতু সে মাহফিলটি ছিল 
নবী দিবস উপলক্ষ্যে তাই তিনি 
বলেন, আজ আমি রাসুল (সা.)-এর 
মান-মর্যাদা নিয়ে কথা বলব। সেই 
বক্তাগণও মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গেলেন 


741৫ 41549 রি 57 এ 
1255 4১ ০৮15 ১৮ ০৮৫ 
হি হরির মোরগ! (চিৎকারকারী) 
তুমি যদি ইশক-মুহাব্বত পতঙ্গ থেকে 
শেখ । পতঙ্গ বাতির ওপর লাফ দিয়ে 
জলে যায় ক্ভ তার কোন আওয়াজ 

থাকে না।'১ 
আর যারা আওয়াজ করে, আমি 
দেওয়ানবাগী, আমি সাঈদাবাদী, আমি 


22-21745700581 


০ 4০৮০ ০০৮ /21/১/4 
“যারা দাবি করে আমি আল্লাহকে 
দেখেছি, তাদের সাথে আরশে মুআল্লার 
কোন সম্পর্ক নেই। কেননা যারা 


কীদছে? দেখা গেল সে খেজুর গাছের 
খুটিই কাদছে। 

(০9 8 ৯ | এ৪ ১ 2 ৬৫ 
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রে 


সম্পকর্যু্ত হয়েছে তাদের কোনো খবর 

আমরা আর পাইনি ।” 42840105655 শি 
“হ্যরত জাবির ইবনে (রোধি. কে 

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বত, বলেন, (কাট! খেজুর 

আমরা যারা রাসুলের আশেক ও খুটি) ছিল। নবী (সা.) 

সুন্নাতের অনুসারী দাবি করি আমাদের তা 


সকলের চিন্তা করা উচিত প্রকৃতপক্ষে 


ওয়ায শোনার জন্য। হুযুর আস্তে 
আস্তে ওয়ায আরম করলেন। মঞ্চে 


আমরা কতটুকু সুনাতের হী 
করি? অবশ্যই এ সবকিছু কিয়ামতের 


উপস্থিত বক্তগণ হা করে তাকিয়ে 
রইলেন। তাদের সময় চলে যাচ্ছে 
এটি তাদের খবর ছিল না। বলতে 
বলতে দেখা গেল মসজিদে 
মুয়াজিনের ফজরের আযান দেওয়া 
আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্ত শ্রোতাদের 
মাঝে ঠিক, ঠিক এর কোন শোরগোল 
শোনা যায়নি । পরিশেষে হুযুর বলছেন 
আরো অনেক বক্তাগণ বাকি আছে 
আজকে আমি বলব না। না হয়, কথা 
এখনো শেষ হয়নি। আরেকদিন 
সুযোগ হলে বলব ইনশা আল্লাহ 
তখন ওই বক্তাগণ দাঁড়িয়ে গেলেন 
তারা বললেন, আমরা কেউ ওয়া 
করবো না। বাকি কথা শেষ করতে 
হবে। তারপর ফজরের নামায পড়ে 


দিন প্রমাণিত হবে! রাসুল (সা) 
বলেন, 

তি] এ ৬০5৩ 
“আমাকে মুহাববত করলে আমার 
সুনাতকে মুহাববত কর। আমার 
সুনাতকে মুহাববত করলে আমার সাথে 
বেহেশতে থাকতে পারবে ।১? 
মাসনবী শরিফে একটি ঘটনা লেখা 
হয়েছে, বুখারী শরিফেও আছে। মিম্বার 
তৈরি হওয়ার পূর্বে রাসুল (সা.) একটি 
খেজুর গাছের খুঁটির ওপর হেলান দিয়ে 
জুমার খুতবা দিতেন । এক মহিলা তার 
ছেলে মিস্ত্রি ছিল। সে একটি মিশ্বার 
তৈরি করে দিল। তখন রাসুল (সা.) 
ওই মিম্বারে খুতবা দিলেন। তখন 


আবারো আরম্ভ করে সকাল ৮ টার 
সময় ওয়া সমাপ্ত করেছেন। 


রি তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর 
(তৈরি করে) রাখা হলো, তখন আমরা 
দশ মাসের গর্ভবতী উদ্্রীর শব্দের ন্যায় 
গুঁড়িটির (ক টা শব্দ শুনতে পেলাম । 
(সা.) (মিম্বর হতে) 
ও হাত তার ওপর রাখলে সে 
শান্ত হলো।' অন্য এক বর্ণনায় দাবা 
“যখন জুমুআর দিন এলো এবং 
(সা.) মিশ্বরের ওপর বসলেন, তখন 
খেজুরের যে গুড়ির পাশে তিনি খুতবা 
দিতেন, তা এমন উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে 
উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম 
হয়ে পড়ল!" অপর বর্ণনায় আছে, 
“শিশুর মতো 
সুতরাং নবী (সা.) (মিশ্বর থেকে) 
নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন । তখন 
সে সেই শিশুর মত কাদতে লাগল, যে 
শিশুকে (আদর করে) চুপ করানো হয় 
(তাকে টুপ করানো হলো এবং) 
পরিশেষে সে একৃতিস্থ_ হলো।' 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “এর কান্নার 
কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) 
খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন 


মসজিদে কান্নার আওয়াজ শুনতে 
পেলেন। মনে করা হল হয়ত কোনো 


শ্রোতাদের মধ্যে কোন আওয়াজ ছিল 
না। শেখ সাদী (রহ.) বলেন, 


এপ্রিল' ১৯ 


সাহাবী কীদছেন। কিন্তু না, কোনো 
সাহাবী কীদছেন না। তাহলে কে 


বঞ্চিত হয়ে পড়েছে) ।”১৮ 

হুযুর (সা.) তার কাছে গেলেন । কান্নার 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে 
বলল, আপনার বিরহের ব্যথা আমি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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সহ্য করতে পারছি না। তাই কাদছি। 

রাসুল (সা.) তাকে ভালবাসার 

প্রতিদান দিলেন । তাকে দুটি প্রস্তাবের 
একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হল: 

১. তোমাকে আমি এখান থেকে উঠিয়ে 
মাটিতে লাগিয়ে দেব । তাতে তুমি 
আবারো জীবিত হয়ে যাবে এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে আর 
তোমার খেজুর মানুষ খাবে। 

২. তোমাকে আমি মানুষের মতো 
দাফন করব। কিয়ামতের দিবস 
তোমাকে আমার বগলে নিয়ে 
বেহেশতে চলে যাব। কোন প্রস্তাব 
তুমি ভালো মনে কর? সে দুই নম্বর 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। কেয়ামত 
পর্যন্ত মানুষ আমার খেজুর খাবে 
তাতে আমার কি? আপনার সাথে 
যদি বেহেশতে যেতে পারি, 
আপনার সাথে থাকতে পারি এটিই 
আমার জন্য পরম সৌভাগ্য । 
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আল-কুরআন, সুরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৮, পৃ. ৬২৪, হাদীস: ১৭৪০৫; (খ) 
আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৬১৯, হাদীস: 
৩৬৮৬ 


(ক) আলী আল-সুত্তাকী, কনযুল উম্মাল ফী 


ে 


নি 


রে 


মাযমূমা, দারুর 
রায়া, রিয়াদ, সউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৫৬৫, 
৭০২ 
*২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১৬ 
* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪ 


ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪), পৃ. ৫ 

১* শায়খ সা'দী, গুলিস্তা, পৃ. ৫ 

** (ক) আল-বাগাওয়ী, মাসাবীহুস সুন্নাহ, 
দারুল মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৭ হি, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৩৮; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস- 
সুনান, খ. ৫, পৃ. ৪৬, হাদীস: ২৬৭৮, 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

*” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৬১, 
১ হাদীস: ২০৯৫ 

৯ হাবীবুর রহমান উসমানী, লামিয়াতুল 

মু'জিযাত, এদারায়ে এশাআতে দীনিয়াত, 


খ. ১২, পৃ হাদীস: 
টি রন আন্দরকল্লা, চট্টগ্রাম (১৪১৭ হি. _ ১৯৯৬ 
তি ৩৫৭৮৮-৩৫৭৮৯; (খে) আবু আবদুর ? 
এ ১৮ পচ টা রহমান আস-সুলামী, আল-আরবাউন ফিত খ্রি)" পৃ-৬১ 
%::015556 ১৫৮ তাসাওউফ, মজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ 
2 ৮৫ আল-উসমানিয়া হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, 
০ ১৩৩ জি ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. - ১৯৮১ 
। 4৫০16 ৫ খি. ৩, হাদীস: ৫; (গ 
উচ্চ৩ ৯299 ৯08045 ১ বাবা 
১9 ৫ 4০০ 3 2 রা ১৪, ৬ হি. এমি . | 
০ - 
একটা খেজুর গাছের খুঁটি রাসুল পৃ. ৫৭৯-৫৮০, হাদীস: ৫২৫-৫২৮ বাবা মানে তোমাকে আগলে রেখে 
(সা.)-কে মুহাব্বত করার কারণে " আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল [ নিজে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া, 
রাসুল (সা.) বলছেন তুমি আমার আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. | বাবা মানে তোমাকে খাইয়ে 
সাথে বেহেশতে থাকবে । আর আমরা রাহি উনআন-  : নিজে না খাওয়া 
মানুষ হয়ে যদি রাসুল (সা.)-কে দা 
মুহাববত করি, রাসুলের সুনাতকে লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪৩০ হি. শু নত 
মুহাব্বত করি তাহলে নিশ্চয় নিশ্চয় ২০০৯ খ্রি.), পূ. ৮৯-৯০, হাদীস: ২৮ যে মানুষ চুমু দিতো, 
৮75 
সাথে বেহেশ বকরবেন। আ তাবাতু বয়রুত, নিতো 
আমাদের সকলকে বিদআত রে খ. ৪, পৃ. ২০০-২০১, হাদীস: ৪৬০৭; [ যে মানুষ স্কুলে নভো। 
বেঁচে সুন্নাতের ওপর আমল করার গিরি রি চি বাবা মানে বিপদে তোমার ছায়া 
তাওফীক দান করুন, আমীন । ২৬৭৬ আর বৃষ্টিতে তোমার ছাতা, 
সংকলন: ১ আল-কুরআন, সুরা আল-হুজারাত, ৪৯:৩ বাবা মানে তোমার রং পেনসিল 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম .. ৪৯:৭-৮ আর তোমার বই খাতা। 
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রক্তাক্ত নিউজিল্যান্ড নিয়ে বহু প্রশ্ন! 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


পৃথিবীর সবার চোখ এখন 

নিউজিল্যান্ডের দিকে । দুটি মসজিদে 

সক্রিয় বন্ধক হামলায় ধর্মীয় 

সমাবেশরত শান্তিপূর্ণ মানুষের নির্মম 
বিমূঢ় 


নিয়েও তৈরি হয়েছে বহু প্রশ্ন । 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র 
নিউজিল্যান্ড বিশ্বের নিরাপদ ও 


একটি দেশে প্রকাশ্য দিবালোকে 
সকলের সামনে গণহত্যার আদলে 
পাখির মতো মানুষ খুন করা কীভাবে 
সম্ভব হলো? আইনের নিয়ন্ত্রণ ও 


ইত্যাদি চরম অপরাধমূলক কাজ 
থামানোর আগাম ব্যবস্থা বলতে 
সেখানে কি কিছুই নেই? 

শুধু নিরীহ প্রার্থনারত মুসলিম 
হত্যাকাণ্ডই নয়, অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের 


দিক থেকে সামনের কাতারে থাকার 
দাবি করতে পারে? 

এইসব হত্যাকাণ্ড ও সশন্ত্র হামলার 
পেছনে পশ্চিমা উপ্ন জাতীয়তাবাদী, 
খ্রিস্ট মৌলবাদীদের পাশাপাশি পশ্চিমা 


নাগরিকরা সেখানে কতটুকু নিরাপদ? 
মসজিদে গণহত্যা করা সম্ভব হলে 
কারো বাড়িতে, স্কুলে, গির্জায় সেটা যে 
সম্ভব হবে না, সে গ্যারান্টি কি 
সেদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিতে 
পারে? 

আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বিদেশি 
ক্রিকেট দল দেশটিতে অবস্থানকালে 
তাদের নিরাপত্তার বিষয়গুলোও দেখা 
হয় নি। এসব কি উদাসীনতা, নাকি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি? উদাসীনতা 
হলে সেটা সেদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
চরম দুর্বলতা । আর যদি নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার ত্রুটি হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো, 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি এতোই শিথিল 


এমন সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি দেশ 


সেখানে? অস্ত্র বহন, হত্যাকাণ্ড সংগঠন 
এপ্রিল”১৯ 


কীভাবে মানব উন্নয়ন ও নিরাপত্তার 


সরকারগুলো সমভাবে দায়ী। কারণ 
সরকারগুলো ওয়ার আ্যাগেইনেস্ট 
টেররের নামে সামান্য সংখ্যক মুসলিম 
মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা ও 
বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে। ফলে নাগরিকরা 
ইসলাম ও জঙ্গিবাদকে এক করে 
দেখছে, যা শুধু ভুলই নয়, অন্যায়ও 
বটে। পশ্চিমা সরকারগুলোর নীতি ও 
কাজের ভুল পদক্ষেপের জন্যই শান্তির 
ধর্ম ইসলামকে ভুলভাবে দেখছে 
পশ্চিমা নাগরিকরা এবং প্রায়শই নিরীহ 
মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। 

নিউজিল্যান্ডে সংগঠিত র 
হত্যাকান্ডের সর্বশেষ ঘটনাটির আগেও 
ফ্রাস, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, 
আমেরিকাসহ অনেক পশ্চিমা দেশে 


4:00 আত্তান্তহীদ ১২ 
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মুসলিমরা আক্রান্ত হয়ে হত্যা ও 


হলে সেসব দেশে মুসলিম গণহত্যা 


নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আরো 


বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবং 


স্পষ্ট করে বললে, ২০০১ সালের 
৯/১১ ঘটনার পর থেকেই পশ্চিমা 
বিশ্বে মুসলিম বিদ্বেষের যে বিষবাম্প 


মুসলিম হত্যা ও বিদ্বেষের হাত ধরে 
হানাহানি বাড়ার বিপদও সেসব দেশে 
বাড়বে। সামাজিক ও নাগরিক 


ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের 
ঘটনা তারই ধারাবাহিক কুফল। 
জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে 
মুসলিমদের মতো একটি বড় ও 
শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে সন্দেহ ও 
আক্রান্ত করার পশ্চিমা নীতির ভয়াবহ 
প্রকাশ ঘটছে এসব আক্রমণ ও 
গণহত্যার মাধ্যমে । 

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে মুসলিম 
গণহত্যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র 
পশ্চিমা বিশ্বেই পড়বে। ইউরোপ, 
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় 
বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের 
নাগরিক ও সামাজিক নিরাপত্তার 
বিষয়গ্তলোও নাজুক আকার ধার 
করবে। বিশেষত, নিরাপত্ত 
বাগাড়ম্বর করা দেশগুলোতে যখ 
অবাধে প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে গণহত 
করা যায়, তখন মানুষের জানমাল 
প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে নিপতিত হবেই 
পশ্চিমা সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী 
নীতি এবং ক্রটিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো না 


2 এ 2 


নিরাপত্তার বড়াই করাও তাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। সংঘাতের আগুন 
কাউকেই তখন ছাড়বে না। 

ঘটনার পর পরই নিউজিল্যান্ডের 
মসজিদে মুসলিম গণহত্যা নিয়ে আমি 
সেদেশে অধ্যাপনারত আমার বন্ধু ড. 
কেভিন ক্লিম্যানের মন্তব্য জানতে চেয়ে 
মেইল করেছিলাম। কেভিন একজন 
সিনিয়র প্রফেসর এবং পিস অ্যান্ড 
কনফ্রিক্ট বিষয়ে পণ্তিত। কিছুক্ষণ আগে 
তিনি উত্তর দিয়ে মেইল পাঠিয়েছেন। 
তিনি জানিয়েছেন, 
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আমরা দৃটুভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিমা 
জগতের সবাই অন্ধ ও বধির হয়ে 
যায়নি এবং অন্যায়ভাবে মুসলিম 
বিদ্বেষ মেনে নেবে না। সেখানেও 
মানবতা ও যুক্তির আলো আছে, যা 
তাদেরকে এবং সমগ্ব বিশ্বকে নিরীহ 
মানুষকে গণহারে হত্যার কলঙ্কিত পঞ্ক 
থেকে মুক্তি দেবে। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৯ 


তআত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


দুই বছর এবং ১৩ বছর বয়সী দুটি 
শিশুও রয়েছে। গুরুতর আহত 


নিরব ও নিরুপদব স্থান যেখানে 
নির্ভার হয়ে নির্ভয়ে আল্লাহকে ডাকতে 


স্মরণকালের ংসতম 


হামলায় ৩ বাংলাদেশিসহ ৪৯ জন 
মুসন্লি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে 


এপ্রিল'১৯ 


দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.এর 


পুলিশ কারও নজরেইউআসোনি। ওই 


ওপর আক্রমণ, পরবর্তীতে কুফার 
মসজিদে হযরত আলী (রাযি.)-এর 
ওপর হামলা থেকে শুরু করে 
মসজিদে 


কিয় বন্দুক দিয় ঠা মাথায় গুলি 


পর থেকে এই হামলার পরিকল্পনা 


আগে, 1 
হামলার এ আগে ৮৭ দ্য 
থেট রিপ্লেসমেন্ট ট্ুয়ার্স আ কা 

সোসাইটি. শিরোনামে এ 
“ম্যানিফেস্টো* প্রকাশ করে । এখানে 


আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে, কোথায় গেল 


এ-ঘটনা কোনো পরিবর্তন আনতে 


পশ্চিমাদের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান?! 
কী জবাব দেবেন সারাজীবন 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের 
অভিযোগকারীরা? কোথায় ছিল 
নিউজিল্যান্ডের ন্যায় একটি আধুনিক 
দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা?! 
স্মর্তব্য, নিউজিল্যান্ডকে বিশ্বের 


পারবে না।' 

ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৭০ সালে 
নিউজিল্যান্ডে ইসলাম ধর্মের বিকাশ 
শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর 
ইউরোপ, এশিয়া, মিডলইস্ট ও 
আফ্রিকাসহ নানা দেশের বহুমানুষ 
এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। 


অন্যতম শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ দেশ 


নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের দেশটিতে 


হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০০৩ সালে 
পরিচালিত আদমশুমারিতে দেখা যায়, 
প্রায় ৪৬০০০ জন মুসলিম বসবাস 
করেন নিউজিল্যান্ডে, যা দেশটির মোট 
জনসংখ্যার শতকরা একভাগ । জরিপে 
আরো দেখা যায়, ২০০৬ সাল থেকে 
২০১৩ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা 
২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে 
এক চতুর্থহশের জন্ম নিউজিল্যান্ডে 


সূত্রঃ 31415 1 

নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত মুসলমানরা 
এমন ভয়বহ ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ 
করেন নি। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা 
নির্বাক, শোকে বিহ্বল । টিভি চ্যানেল 
1৬1৭%-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে 


ইসলামিক এসোসিয়েশন অব 
নিউজিল্যান্ডের সভাপতি মোস্তফা 
ফারুক বলেন, 
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“আমাদের উপলব্ধি ছিল, আমরা 


বিশ্বের নিরাপদতম দেশে বসবাস 
করছি। এমন একটি ঘটনা ঘটবে তা 
কখনোই প্রত্যাশা করিনি আমরা । 
একশ বছরের অধিক সময় ধরে এ- 


ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয় মূলত 
অভিবাসীদের মাধ্যমে । সে সময় স্বর্ণ 
অনুসন্ধানকারী পেশার ১৫ জন চীনা 
মুসলমান জীবিকার অন্বেষণে পাড়ি 
জমিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডে । ওটাগোর 
ডানস্টানের স্বর্ণক্ষেত্রে তারা কাজ 
করতেন। পরে ১৯০০ সালের শুরুর 
দিকে গুজরাটের তিনটি মুসলিম 
পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করে। 
তারপর ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব 


ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধা 
এগিয়ে রয়েছে। 


কয়েকটি মসজিদের উদ্যোগে “সানডে 
স্কুল, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছুটির দিন 
শিশুদের দিনব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাতে । মুসলমানরা নিউজিল্যান্ডে 
শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মীয় কার্যক্রম 
পরিচালনা করলেও ক্রাইস্টচার্চে দুটি 
মসজিদে ভয়াবহ হামলা তাদের মধ্যে 
আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টি করেছে। 

সন্ত্রাসী বা (72770775) টেরোরিস্ট 
শব্দের উৎপত্তি হয় আইরিশ স্কটিশ 
যুদ্ধের পর থেকে । আইরশরা গুপ্ত 


ইউরোপ এবং ভারত থেকে আসা 


হত্যা চালাতো। তখন তাই 


আরও কিছু অভিবাসী মুসলমান 
সেখানে বসবাস শুরু করে স্থায়ীভাবে । 


আইরিশদের টেরোরিস্ট বলা হতো । 
এখন সারা বিশ্ব টেরোরিস্ট শুধু 


নিউজিল্যান্ড সরকারের হিসাব মতে 


মুসলিমরা। বাকি সব ধুয়া 


অধিবাসী ছিল মাত্র ১৫০ জন। ১৯৬ 
সালে এ সংখ্যা উন্নীত হয় ২৬০-এ 
অভিবাসী মুসলমানদের বড় আকারে 
বসতি স্থাপন শুরু হয় ১৯৭০ সালে 
সে সময় ফিজি থেকে আসা ভারতীয় 
বংশোভূত মুসলমানরা নিউজিল্যান্ডে 
বসতি স্থাপন শুরু করে। তাদের 
অনুসরণ করে ১৯৯০ সালের মধ্যে 
যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক দেশের উদ্বাস্ত 


১৯৫০ সালে নিউজিল্যান্ডে মুসলমান 
0 
] 


তুলসীপাতা । কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে 
যখন পত্রিকা অফিসে হামলা হয়, তখন 
মাকজুকারবাক ফেসবুকে 
বাক্স্বাধীনতার পক্ষে একটা পোস্ট 
দিয়েছিলেন । যে-কারণে তিনি মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ব্যঙচিত্রগুলো ফেসবুক থেকে তুলে 
নেননি। তখন ভারসাম্য রক্ষা করে 
অনেকে কমেন্ট করেছিলেন, .411 
49770775457 141/51177, 1011 
141/511771 ৫76 7101 1/2770775/5 | কিন্ত 


এমন অনেক যোগ্য ও 
আলেমও রয়েছেন দেশটিতে । তারা 


দেশে মুসলমানরা বসবাস করে 


নিউজিল্যান্ডে ইসলাম প্রচার ও 


আসছেন। এ-ধরনের ঘটনা আর সেখানকার মুসলিমদের ইসলামি 
কখনোই ঘটেনি । নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে শিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে দিন 
আমরা যে-ধারণা পোষণ করি তাতে রাত শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন । 


এপ্রিল'১৯ 


ফিলিস্তিন, কাশ্মির, মায়ানমারে যখন 
নির্বিচারে নিরীহ মুসলমানকে নির্বিচারে 
হত্যা করা হয় তখন তাদের চোখে 
সন্ত্রাসী চোখে পড়ে না। কোনো 
অমুসলিম যখন প্রকাশ্যে সন্ত্রাস চালায় 
তখন তাকে সন্ত্রাসী নয়; মানসিক 
বিকারপ্রস্ত বা উশ্রপন্থী হিসেবে চিহ্ত 
করা হয়। অথচ মুসলমানদের পক্ষ 
থেকে কোথাও টিল ছোড়া হলে, তখন 
দেয়া হয়। ভয়াবহ জঙ্গিবাদী, 
মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ সন্ত্রাসী 
হিসেবে ফলাও করে প্রচার করা হয় 


4:70 আত্তান্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
পশ্চিমা মিডিয়ায় । নিউজিল্যান্ডের এ- 


পায়তারা করেছে ঘাতক । এসব লিখে 


নৃশংস সন্ত্রাসী ঘটনার বেলায়ও হয়তো 
দেখা যাবে, তাকে মানসিক রোগী 


"অচিরেই বিভিন্ন জাতি তোমাদের 


মুসলিমবিশ্বকে বোঝানোর চেষ্টা 


ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, 


করেছে, তোমরা ইতিহাস ভুলে 


হিসেবে উদ্বাটন করা হচ্ছে। হামলার 


গেলেও আমরা ভুলেনি। 


সময় স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না সে 
ভাবখানা এমন যেন, সুস্থ কোনো 
খিস্টান কিংবা ইহুদি কখনো সন্ত্রাসী 


৫. 


কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় না। 


যেভাবে ভোজনবিলাসীরা খাবারপাত্রের 
ওপর বাঁপিয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি 


আমাদের বুঝতে হবে, সমস্যা অন্যত্র । 
সেটা হচ্ছে ইসলামফোবিয়া বা 


জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা কি সেদিন সংখ্যায় অল্প হবো? 


ইসলামভীতি । ইউরোপ ও আমেরিকার 
যে-হারে শান্তির ধর্ম 


তিনি জবাব দেন, না; বরং তোমরা 
সেদিন সংখ্যায় বেশি থাকবে । কিন্তু 


অথচ নিউজিল্যান্ডের হত্যাকাণ্ডে দেখা 


ইসলামের প্রসার-প্রচার ঘটছে তাতে 


তোমাদের অবস্থান হবে বন্যার 


যায়, এ-ঘটনা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ঠাণ্তামাথায় 


রীতিমত তারা আতঙ্কিত। সত্যের 


খড়কুটার মতো। আল্লাহ তাআলা 


সামনে সৎসাহস হারিয়ে পিছনে 


নিরীহ মুসল্লি হত্যার পরিকল্পনা করে 


কাপুরুষোচিত হামলার পথ বেঁচে 


খুনি বেনটন ট্যারান্ট ও তার তিন 


নিয়েছে তারা। এমন অবস্থায় 


তোমাদের শত্রদের অন্তর থেকে 
তোমাদের ভয়ভীতি ছিনিয়ে নেবেন 
এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' সঞ্চার 


সহযোগী । নিউজিল্যান্ডের পুলিশ 


মুসলমানরা সচেতন না হলে পরিস্থিতি 


করে দেবেন। ব্যক্তিটি পুনরায় জিজ্ঞেস 


কমিশনার খুনিদের এ-পূর্বপকিল্পনার 
কথা স্বীকার করেছেন । যুগে-যুগে 
মুসলমানদের হাতে যেসব 
ইউরোপীয় নিহত হয়েছে তাদের 
প্রতিশোধ নিতে এবং ইউরোপে 


সেটা হচ্ছে ইসলামফোবিয়া বা ইসলামভীতি ॥ ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে যে- 

হারে শান্তির ধর্ম ইসলামের এঁসার-এচার ঘটছে তাতে রীতিমত তারা আতঙ্কিত । সত্যের 
সামনে সৎসাহস হারিয়ে পিছনে কাপুরুষোচিত হামলার পথ বেঁচে নিয়েছে তারা । এমন 
অবস্থায় মুসলমানরা সচেতন না হলে পরিস্থিতি আরো সঙজিন ও ভয়াবহ হবে আগামীতে ॥ 


মুসলিম অভিভাসন ঠেকাতে মূলত 
এ জঘন্য হামলা চালায় তারা । 
ঘাতকের কাছ থেকে জব্দ করা 
বন্দুকের গায়েও যে-সব সাংকেতিক 
লেখা ও চ্হি পাওয়া গেছে তা রীতিমত 
লোমহর্ষক ও চরম পর্যায়ের বর্ণবাদী । 
এসব লেখা থেকে সহজেই অনুমেয়, 
ঘাতকরা কী পরিমাণ উগ্ন ও চরমপন্থী! 
যেমন_ 

এক. ১৬৮৩ সালে সংঘটিত তুরস্ক- 
ভিয়েনা যুদ্ধের ইঙ্গিত, যেখানে 
উসমানীয়রা হেরেছিল এবং যার 
মাধ্যমে ইউরোপে তাদের অগ্রযাত্রা 
থেমে গিয়েছিল। 

দুই. মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং 
৭৫৬ খিস্টাব্দে সেখানে আবদুর 
রহমান ইবনে মুয়াবিয়ার হাতে মুসলিম 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকেত। 
তিন. ৭৩২ সালে মুসলিম শাসক 
আবদুর রহমান গাফিকির নেতৃতে 
মুসলিম বাহিনী ও ফরাসি বাহিনীর 
মধ্যকার যুদ্ধের সাংকেতিক চিহ্। 

চার. ইউরোপে মুসলিম শরণার্থীদের 
উদ্দেশ্যে লেখা কটুক্তি শরণা্থীরা.. 
নরকে তোমাদের স্বাগতম ইত্যাদি 
সাংকেতিক বর্ণবাদী লেখা দিয়ে 
মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেয়ার 


এপ্রিল'১৯ 


আরো সঙ্গিন ও ভয়াবহ হবে 


করলো, ওয়াহন কি? রাসূল (সা.) 


আগামীতে । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়স্থ 


উত্তর দেন, তা হলো: দুনিয়াপ্ীতি ও 


ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত 


মৃত্যুর প্রতি অনীহা ।” আৰু দাউদ) 


অধ্যাপক ড. আহমদ আলী বলেন, 
নিউজল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের এই 
নৃশংস ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হলো, 
ইসলাম যেভাবে দেশে দেশে দ্রুত 
বিস্তার লাভ করছে, তা দেখে পৃথিবীর 
অন্যান্য জাতি তাদের প্রমাদ গুণছে। 
এ কারণে আজ পৃথিবীর অন্য সকল 
বড় জাতিগুলো মুসলমানদেরকে 
তাদের হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত 
করছে এবং তারা সুপরিকল্লিতভাবে 
নানা দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
একের পর এক বীভৎস ষড়যন্ত্র করে 
যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো, আমরা 


মেরুদপ্তহীন। তারা কোনো না 
কোনোভাবে অন্যান্য জাতির ত্রীড়নক 
হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। রাসূল সা. 
অনেক আগেই উম্মতকে এ ব্যাপারে 
সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন, 


নিউজিল্যান্ডের মসজিদে পরিচালিত এ 
নৃশংস হামলায় আমরা গভীরভাবে 
শোকাহত । পৃথিবীর কোটি কোটি 
মুসলমানের কণ্ঠে ষ্ঠ মিলিয়ে আমরাও 
ধিক্কার জানাচ্ছি এ-হিংম্র ঘটনার । 
হযরত উমরের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় 
এখানেও ঘাতক একজন অমুসলিম 
বর্ণবাদী । যার আঘাতে শাহাদাতের 
সুরা পান করলেন আল্লাহর ঘরে 
ইবাদত করতে আসা ৪৯জন 
মুসলমান । আমাদের বিশ্বাস, তাদের 
এ-রক্ত কখনো বৃথা যাবে না। প্রাচ্য 
হতে প্রতীচ্য বিস্তীর্ণ পৃথিবী জুড়ে 
উম্মাহর হদয় আজ রক্তের দাগে লাল। 
বর্বর এ-ঘটনায় ঈমান নতুন শক্তিতে 
বলবান হবে নিশ্চয় । সত্যের সামনে 
ওরা যে অসহায় তা আবারও প্রমাণিত 
হলো। পরাজিত হলো কাপুরুষ । 
পৃথিবী দেখল ইসলামফোবিয়ার 
ভয়াবহ নগ্নরূপ। আল্লাহ সবাইকে ধৈর্য 
ও হেকমতের সঙ্গে পরিস্থিতি 
মোকাবেলা তাওফিক দান করুন । 


আত্তান্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানীর 
ওপর হামলা: ঘটনার পূর্বাপর 


রোকন এনাম লোবান 


বিচারপতি তকি উসমানী একজন বুযুর্গ এক. 


মাওলানা, দরবেশ জ্ঞানি, বহুগন্থের 
সুলেখক ও পৃথিবীখ্যাত আল্লামা 
তাকে পুরো পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সাথে 
সংবর্ধিত করা হয়। ইসলামি ফিকাহ 
তথা আইনের মতামতকে ফতওয়া 
বলা হয়। তকি উসমানী সাহেবের 
পেয়েছে। অনারব দেশ ত বটেই 
আরবেও তার ফতোয়ার বিশেষ মর্যাদা 
রয়েছে। দেওবন্দ ঘরানার মাওলানা 
হওয়া তিনি অন্যান্য 
সিলসিলায়ও সম্মানিত। 

উসমানী সাহেবের চিন্তা ও কর্ম 
বহুলাংশে ভারসাম্যপূর্ণ । প্রান্তিকতা ও 
জোশমুক্ত মধ্যপন্থি ফিকরার আলিম 
হওয়ায় তিনি সবার মাঝে গ্রহণীয়তা 
পেয়েছেন । 

পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামি ফিকাহ 
বোর্ডে তিনি সদস্য হিসেবে রয়েছেন । 
সবকটি ইসলামি অর্থনৈতিক বোর্ডে 
তিনি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন । 
ইসলামের অর্থনৈতিক প্রস্তাবনায় তাকে 
সৌরলোক ধরা হয়। তার মোবারক 
মস্তি ও প্রজ্ঞাবান কলম বেয়ে 
আধুনিক ইসলামি ব্যাংক প্রাগ্রসর 
হয়েছে। 
তাকে শায়খুল ইসলাম অভিধায় 
নামকরণ করেছেন শ্রেষ্ঠ আলমিগোষ্ঠী | 
ইংরেজি, আরবি ও উর্দু ভাষায় লিখতে 
ও বলতে তিনি চোস্ত পারঙ্গম 
একশতের কাছাকাছি তার মূল্যবান বই 
বহু ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে । আল্লাহ 


যার ফলশ্র্তিতে আক্রমণের সুযোগ 


তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর 


অবারিত হল। কিছু দিন আগে 


করাচিতে বাস করেন। জুমা পড়ান 


সলিমুল্লাহ খান সাহেবকেও অনিরাপদ 


গুলশান-ই-ইকবাল মসজিদে । 


অবস্থায় শহীদ করা হয়। 


যথারীতি আজ স্বপরিবারে জুমার 


তকি উসমানী সাহেবকেও শহীদ করার 


উদ্দেশ্যে গেছেন। আজ হজরত দুটি 


জন্যই এই কাপুরুষোচিত হামলা 


টাটা মডেলের কার-যোগে যাত্রা 
করেছেন। 

তকি উসমানী সাহেবের সহধর্মিণী ও 
নাতি নাতনিরাও সাথে ছিলেন। 


হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । 

পাকিস্তান সরকারের অনতিবিলম্ষে 
আলিমদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 
জরুরি । নাহয়, শাহাদাতের এই মিছিল 


পথে দুটি মোটরসাইকেল হতে চারজন 
বন্দুকধারী বৃষ্টির মতো হামলা 
করেছে । তখন তকি উসমানী পরিবার 


প্রলম্বিত হবে । 
তিন. 


ফ্লাইওভারে । রক্তক্ষয়ী হামলায় তকী 


পাকিস্তান এক ভয়াবহ জটিল দেশ। 


উসমানীর দেহরক্ষী সনোবর খান 


সম্ভাবনার আধার হওয়া সত্তেও 


পাকিস্তান সংকটে আধার । 


শাহাদাতবরণ করেন। আরেকজন 
পুলিশ অফিসারও শহীদ হন । ড্রাইভার 
কৌশলে গাড়ি হামলাস্থল থেকে 


পাকিস্তানের সম্ভাবনা জটিল ভূ- 
রাজনৈতিক রাজনীতিতে তলিয়ে 


বেরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন 
ড্রাইভার নিজে মারাত্বক জখম 
পেয়েছেন । গাড়ি দুটিও ক্ষতবিক্ষত। 
হজরতের সহধর্মিণী সামান্য আহত 
হয়েছেন। নাতিরাও অল্প আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়েছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে 


গেছে। আর্থিকভাবে রাষ্ট্রটি নাকানি- 
চুবানি খাচ্ছে । ব্যবসায় বিবেচনায় 
রাষ্ট্রটি পিছনে হাঁটছে। স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসাশান্ত্রে আজ আফিকার সাথি 
একসময়ের সমৃদ্ধ পাকিস্তান । 

ভারতের সাথে পাকিস্তানের ভয়াবহ 


তকি উসমানী সাহেব আহতও হননি । 
আল-হামদু লিল্লাহ। 


পাকিস্তানের চৌকস প্রধানমন্ত্রী-সহ 


দবন্দ। এই দ্বন্দ জিইয়ে রাখতে গিয়ে 
দুদেশই সমান তৎপর | ক্ষতি উভয়ের 


হলেও পাকিস্তানের জিরজিরে 
অর্থকাঠামো হওয়ার কারণথ ভারত। 


ইজরাঈল ও যুক্তরাক্ট্র কৌশলগত 


তার হায়াতে সৃষ্টির বৃষ্টি বর্ষণ করুন 
আমিন! 


এপ্রিল'১৯ 


সবাই এই হামলার নিন্দা করেছেন, কারণে পাকিস্তানকে অন্ধ গলির অন্দরে 
করে যাচ্ছেন। ঢুকিয়ে দিয়েছে। 

এই হামলার সুযোগ কেন হল? পাকিস্তানের জিহাদ তন্ত 
পাকিস্তানের সকল প্রতিষ্ঠিত আলিমের পাকিস্তানের অনেক লাভ করেছে। 
সরকারি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর । 
সর্বশেষ-অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জিহাদ তন্তু দ্বারা একসময় যুক্তরাষ্ট্রও 
সাকিব নেসার সাহেব সকল আলিমের লাভবান হয়েছে। ভারত ও 


নিরাপত্তা উঠিয়ে নেন। 


আফগানিস্তানকে আইএসআই জিহাদ 


____লললললললললললল্য। আত্তান্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


তত্ত দিয়ে তটস্থ রাখত। পরে এই 
জিহাদ তন্তু ভারতও প্রয়োগ শুরু 


পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়ে 
সহিংসতা ও বর্বরতা হাস পাচ্ছে। 


মাওলানা তকি উসমানী আরো সমুজ্জীল 
কাজের মাধ্যমে উজ্জীবিত থাকুন । 


করে। 
মগজ ধোলায় করে ইসলামের বিরুদ্ধে 
এই জিহাদ তত্ত সবাই প্রয়োগ 
করেছে। সব প্রয়োগ হয়েছে 
পাকিস্তানে । এজন্য পাকিস্তানে আসল- 
জহাদের সাথেসাথে অজগ্র তৈরিকৃত তি 
বানোয়াট জিহাদ সক্রিয়। যারা 
অজান্তে বাইরের শক্তির তাবেদার। 
ইসলামের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি এই 


আরো বহুবসন্ত তিনি আমাদের মাঝে 
বেঁচে থাকুন! এই দুআ ও তামান্না । 


আল্লাহ করুন! সন্ত্রাসের মাত্রা 
একেবারে শুন্যে নেমে আসুক। 


শিক্ষকের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি চীনে! 


আপনি যদি শিক্ষক হিসাবে ক্লাসরুমে সম্মান এবং মর্যাদা পেতে চান, তাহলে 
আপনাকে চীন, মালয়েশিয়া বা তাইওয়ানে যেতে হবে । আন্তর্জাতিক এক 
সমীক্ষা বলছে, এ তিনটি দেশে শিক্ষকদের সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। 


অপজিহাদিরা করেছে। শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম যেসব দেশে তার 
পাকিস্তানে পাঁচ প্রকার তালেবান | মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, ইসরায়েল এবং ইটালি । 


ব্রিটেন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইকোনোমিক এবং 
সোশ্যাল রিসার্চ ৩৫টি দেশে ৩৫,০০০ মানুষের ওপর এক গবেষণা চালিয়ে 
যে শিক্ষক মর্যাদাসূচক প্রকাশ করেছে, তাতে এ চিত্র বেরিয়ে এসেছে। 
বিটেনে শিক্ষকের মর্ধাদা সূচকের মাঝমাঝি জায়গায় । যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং 
জার্মানির চেয়ে ওপরে । যে কয়টি দেশের ওপর জরিপ করা হয়েছে তাতে 


ভারতের কারখানায় তৈরি 
তালেবান। তারা পাকিস্তান সরকারের 
তালেবান। তারা বেলুচিস্তানের 
স্বাধীনতা চাওয়া তালেবান। যুক্তরাষ্ট্রের 


তালেবান | তারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ংলাদেশ ছিলো না। চীন তালিকার সবচেয়ে ওপরে । চীনের ৮১ শতাংশ 
অবচেতনে যুদ্ধ করে। ইজরাঈলের | শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে, যেখানে 
তৈরি তালেবান। তারা পাকিস্তানের ৫ 

ক্ষতিতে নিমজ্জিত। আর আফগান- | আন্তর্জাতিকভাবে এ গড় ৩৫ শতাংশ । 

ভিত্তিক মূল তালেবান। তারা হকের | সম্মান করার সংস্কৃতি 

5 বা ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় শিক্ষকদের সম্মান দেওয়ার ইস্যু ততটা 
দেখে ভড়কে যাবেন না গুরুতৃ পায়না যতটা পায় এশিয়ায়। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, 


তাইওয়ান বা মালয়েশিয়ায় শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা অনেক ওপরে। 
এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়, সেখানে এ 
দেশের ছাত্র-ছাত্রীরাই সবচেয়ে ভালো করছে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
মর্যাদা রয়েছে বলে ভালো শিক্ষক পাওয়া এবং ধরে রাখাও সহজ হয় এসব 
দেশ । গবেষণায় দেখা গেছে, চীন, ভারত বা গানায় এখনও পরিবারগুলো 
তাদের সন্তানদের শিক্ষক হতে উৎসাহিত করে । অন্যদিকে ইসরায়েল বা 
ব্রিটেনে বাবা-মায়েরা চাননা তাদের সন্তানরা শিক্ষকতায় ঢুকুক। 

ভার্কি ফাউন্ডেশন নামে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি এ গবেষণায় পয়সা 
জুগিয়েছে, সেটির প্রতিষ্ঠাতা সানি ভার্কি বলেন, "এ গবেষণায় একটি 
প্রচলিত বিশ্বাস প্রমাণিত হলো যে যেসব সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা বেশি, 
সেখানে শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষা পায় ।” 

“কোনো সন্দেহ ছাড়াই আমরা এখন বলতে পারি, শিক্ষককে মর্যাদা করা 
কোনো নৈতিক দায়িতু নয়, এটা কোনো দেশের শিক্ষার মানের জন্য 
জরুরি ।” 


তকি উসমানী সাহেবকে হামলার দায় 
কোন তালেবান বা জিহাদিরা নিলে 
অবাক হব না। বুঝে নিতে হবে সেটি 
কোন্‌ প্রকারের তালেবান? 
পাকিস্তানের শিআরাও মারাঅআক 
আগ্রাসী। তবে তীরা তকি উসমানী 
সাহেবকে আক্রমণ করার সম্ভাবণা 
ক্মীণ। কারণ তকি উসমানী সাহেব 
সববিবেচনায় উদার ও সমঝদার 
সমঝোতাপন্থি। সব প্রকার রাজনীতি 
থেকে তকি উসমানী দূরতৃ বজায় 
রাখেন । 

ব্যক্তিগত শক্রতার সুযোগও নেই। 
যদিও ঈর্ধা ও হিংসা আলিমদের মাঝে 


থাকবে। সেটি আততায়ী হওয়ার 
সম্ভাবনা শূন্য । শিক্ষকরা সবেচেয়ে বেশি মর্ধাদা পান এমন শীর্ষ ১০টি দেশে 
নর ১ চীন ২. মালয়েশিয়া ৩. তাইওয়ান ৪. রাশিয়া ৫. ইন্দোনেশিয়া ৫. দক্ষিণ 


কোরিয়া, ৭. তুরস্ক. ৮. ভারত. ৯. নিউজিল্যান্ড ১০. সিঙ্গাপুর । 


আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি বেঁচে 
গেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ। 


___ 2) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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চকবাজারের 


চুড়িহাট্টায় 


অগ্নিকাণ্ড: কে নেবে এর 


ভয়াবহ 


দায়? 


জুয়েল রানা 


গ্যাসসিলিন্ডার বিস্ফোরণ কতটা ভয়াবহ 
হতে পারে তা আমরা চলতি ২০১৯ 


এখন প্রশ্ন উঠেছে বিপুল প্রাণহানির 
সূত্রপাত যখন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে, 


সালের গত ২০ ফেব্রুয়ারির রাত ১০ 
টা ১০ মিনিটের রাজধানীর চকবাজার 


তখন বাসাবাড়ি ও যানবাহনে ব্যবহৃত 
গ্যাস-সিলিন্ডার কতটা নিরাপদ? 


এলাকার নন্দকুমার দত্ত রোডের শেষ 
মাথায় চুড়িহান্টা শাহী মসজিদের পাশে 


বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়ক- 
মহাসড়কের জন্য আশঙ্কাজনক হলো 


৬৪ নম্বর হোল্ডিংয়ের ওয়াহেদ 


যানবাহনে অনিরাপদ ও মেয়াদোত্তীর্ণ 


ম্যানশনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় 
উপলব্ধি করতে পেরেছি। বিস্ফোরণ 
আসলে কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনে 


সিলিন্ডার ব্যবহার । সংশ্লিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, বিভিন্ন 
যানবাহনে যে গ্যাসসিলিন্ডার ব্যবহার 


না। আর বর্তমান সময়ে তো আমরা 
নানাবিধ বিক্ষোরণের ঘটনা লক্ষ্য 
করছি। সিরিয়া নামক দেশটিতে তো 
পরাশক্তিগুলো সমরাস্ত্রের বিস্ফোরণের 
ধারা অব্যাহত রাখায় সেখানকার 
মানুষগ্ডলো ঘরবাড়ি হারিয়ে এখন 
শরণার্থী। বর্তমান সময়ে ভয়াবহ এক 
সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সের গাড়িবহরে 
আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। এতে 
বহরের ৭০টি গাড়ির মধ্যে একটি 
সম্পূর্ণভাবে ভন্মীভূত হয়ে যায়। প্রাণ 
হারায় বাহিনীর অন্তত ৪৪ সদস্য। এ 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর পরিস্থিতি 
বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে। পাক-ভারত 
সীমান্তেও হুমকি-ধমকি চলছে। 
পুলাওয়ামা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
বিশ্লেষণও চলছে যত্রতত্র । 

আগুনের সূত্রপাত হলেও উচ্চ 
দহনশীল কেমিক্যালের স্পর্শেই আগ্তন 
ভয়াবহ রুপ নেয় চকবাজারে । ফলে 


এপ্রিল'১৯ 


করা হচ্ছে তার ৭০ ভাগ রি- 
টেস্টিংয়ের আওতার বাইরে থাকছে। 
ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
নিয়মিত পরীক্ষ-নিরীক্ষা না করায় 
একেকটি গাড়ি যেন একটি বোমা বহন 
করে চলছে। আজকাল বাসাবাড়িতেও 
হচ্ছে। এই ব্যবহারও ঝুঁকিমুক্ত নয়। 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দেশে প্রাকৃতিক 
গ্যাসের মজুদ কমে আসার ফলে 
বাসাবাড়িতে রান্না-বাননার কাজে এলপি 
গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার বাড়ছে। 
তবে এর ব্যবহারে দেশের মানুষের 
মধ্যে সচেতনতা প্রয়োজন । কেননা, 
দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতার 
বেশ ঘাটতি রয়েছে। ফলে গ্যাস 
সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রতিনিয়ত মানুষ 
মারা যাচ্ছে। শুধু সিলিন্ডার বিস্ফোরণ 
নয়, গ্যাস-পাইপলাইনের ত্রুটি থেকেও 
বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে 
মানুষ হতাহত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন 
এলাকায় এবং বস্তিতে অবৈধভাবে 


গ্যাস পাইপ সংযোগ নেয়া হয়েছে, 
এসব সংযোগে কারিগরি ক্রটি থাকায় 
দুঘর্টনার আশঙ্কা থাকে । 

পাইপ লাইনের লিকেজ 
বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং মাঝে 
মধ্যে হতাহতের খবরও পাওয়া যায়। 
গত ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় 


থেকেও 


পাইপ লাইনের লিকেজ বিস্ফোরণে দগ্ধ 
হয় একই পরিবারের নয়জন । 
বিস্ষেরণ, পাইপ লাইন বিস্ফোরণ, 
চুলার ত্রুটির কারণে বিক্ষোরণসহ 
অন্যান্য কারণে মানুষ হতাহত হচ্ছে। 
সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের 
হিসাব থেকে দেখা যায়, গত ২০১৮ 
সালে এ ধরনের গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে 
১৭৮টি । ২০১৭ সালে ৭৯টি, ২০১৬ 
সালে ১৩১টি এবং ২০১৫ সালে ৮০টি 
গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল । গ্যাস দুর্ঘটনা 
থেকে যেন আমাদের মুক্তি নেই। 
আসলে এ ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাপনা 
ও তদারকী প্রয়োজন । উল্লেখ্য যে, 
আরপিজিসিএল | তারা অর্পিত দায়িত 
সঠিকভাবে পালন করলে সিলিন্ডার 
বিক্ষোরণের ঘটনা কমে আসতে 
পারে। অন্যথায় দিন যত যাবে, 
সিলিন্ডার দুর্ঘটনার হারও তত বেড়ে 
যেতে পারে । ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা 
বাড়বে। আমরা কি এমন আশঙ্কা দূর 
করতে পারি না? 


-___লললল। আত্তার্জহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
রাজধানীর চকবাজারের চুড়িহান্টায় 


১১৩ জন প্রাণ হারান, ২০১০ সালের 


ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৮০ জনের 


পরিমাণ দাহ্য পদার্থের মজুদ গড়ে 


১৫ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ হা মীম গ্রুপের 


মৃত্যুসহ যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 
তা দেশবাসীকে শুধু ভীষণভাবে ব্যথিত 
ও মর্মাহত করেনি, যথেষ্ট ক্ষুব্ধও 
করেছে। মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়ার একটি 
প্রধান কারণ হিসেবে প্রাধান্যে এসেছে 
সরকার তথা সশলষ্ট কর্তৃপক্ষের 
উদাসিনতা এবং ঘুষ-দুর্নীতির 


তোলা কিভাবে সম্ভব হয়েছেঃ 


দ্যাটস ইট স্পোর্টস কারখানায় আগুনে 


তথ্যাভিজ্ঞরা জানিয়েছেন, এমন 


পুড়ে মারা যায় ২৪ জন। একই 


অবস্থার পেছনে আসলে কর্মকর্তাদের 


সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে 


ঘুষ-দুর্নীতি প্রধান কারণ হিসেবে কাজ 


গাজীপুরের গরীব অ্যান্ড গরীব 


করেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 


সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে 
মারা যায় ২৫ জন। ২০১৮ সালের ১৯ 


নগদ অর্থে ঘুষের বিনিময়ে সব জেনেও 
কর্মকর্তারা দাহ্য পদার্থ রাখার ও 


নভেম্বরে রাজধানীর হাজারীবাগের বউ 


ব্যবহার করার অলিখিত অনুমতি 
ধীরে 


অভিযোগ । বলা হচ্ছে, মূলত এসব 


বাজার বস্তিতে আগ্তনে মারা যান ১১ 


কারণেই চকবাজার এবং তার সংলগ্ন 


জন। ওদিকে ২০০৬ সালের ২৩ 


ও পার্খবব্তী এলাকায় বিপুল পরিমাণ 
দাহ্য পদার্থের মজুত গড়ে তোলা এবং 


ফেকুয়ারিতে চট্টগ্রামের কেটিএস 


দিয়েছেন। একই কারণে ধীরে 
এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে দাহ্য 
পদার্থের বিপুল মজুত গড়ে তোলা 


কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলে আগ্তন 


অবৈধ ব্যবসা চালানো সম্ভব হচ্ছিল । 


সম্ভব হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ, 


লেগে মারা যায় ৯১ জন। ফায়ার 


অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, পুরনো 
ঢাকার ওই অঞ্চলের সম্পূর্ণটুকুই দাহ্য 
পদার্থের গোডাউনে পরিণত হয়েছে। 


যে 
ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় 


সার্ভিসের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
২০১২ সালের পর থেকে বাংলাদেশে 
৮৮ হাজার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। 


ছোট-বড় দোকান ও গোডাউনে তো 
বটেই, দাহ্য পদার্থ রাখা হতো এমনকি 
বাসা-বাড়িতেও। প্লাস্টিকের 


এতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২৯ হাজার 


তার মালিকও দাহ্য পদার্থ রাখার 
লাইসেস দেখাতে পারেননি । অর্থাৎ 
ওই ভবনেও অবৈধভাবেই দাহ্য 
পদার্থের মজুদ গড়ে তোলা হয়েছিল । 


কোটি টাকারও বেশি। প্রাণহানি 


আমরা বিস্ফোরক পরিদফতর এবং 


হয়েছে ১৪০০ জন, আহত হয়েছে 


কারখানার পাশাপাশি পারফিউমেরও 
অসংখ্য কারখানা ছিল সেখানে 


অন্তত ৫,০০০ জন। 
গত ২০১০ সালে পুরনো ঢাকার 


ঢাকা সিটি করপোরেশনসহ সরকারের 
পক্ষে দায়িতপালনকারীদের ঘুষ-দুর্নীতি 
এবং কাগ্জ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের তীব্র 


যেগুলোকে অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম কারণ 
বলা হয়। 

পুরান ঢাকার চকবাজারের মনুষ্যসৃষ্ট 
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদেরকে 
আবারো নিমতলীর ট্রাজেডির কথাই 
মনে করিয়ে দিচ্ছে। ২০১০ সালের ৩ 
জুন পুরান ঢাকার নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে 
১২০ জনেরও বেশি মানুষ জীবন 
দিয়েছিল। আর এবার চকবাজারে প্রাণ 
হারিয়েছে প্রায় ৮০ জন মানুষ । 
নিমতলী থেকে চকবাজার দূরত্ব এক 


নিমতলী এলাকায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে 
শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটার পর 
সরকারের বিক্ষোরক পরিদফতরের 


নিন্দা জানাই। সরকারের উচিত, 
সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। প্রস্ক্রমে 


পক্ষ থেকে যেখানে সেখানে দাহ্য 
পদার্থের গোডাউনি তৈরি এবং 


অন্য দুয়েকটি জরুরি বিষয়েও বলা 
দরকার । সরু রাস্তাঘাট এবং পানির 


সংরক্ষণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 


অভাব এরকম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন 


জারি করা হয়েছিল। সরকার সকল 


বিষয়। ঘটনাপ্রবাহে দেখা গেছে, 


দাহ্য পদার্থের দোকান ও গোডাউন 


দমকল বাহিনীর ৩৭টি ইউনিট 


সরিয়ে ফেলারও নির্দেশ দিয়েছিল । সে 


তৎপরতা চালালেও প্রধানত সরু 


সময় ২৯টি উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক 
দাহ্য পদার্থের তালিকা তৈরি করা হয় 


রাস্তার কারণে ওই এলাকায় গাড়ি 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি 


যুগের নয়, মাত্র নয় বছরের । অসংখ্য 


বিস্ফোরক পরিদফতরের দায়িতৃশীল 


হয়েছে পানির জন্য প্রয়োজনীয় পুকুর 


মানুষের নির্মম মৃত্যুতে শুধু স্বজন 


কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, ঢাকা সিটি 


হারারাই কাদছেন না, কাদছে সারা 
দেশের মানুষ । এই মর্মান্তিক ঘটনা 
এটাই প্রথম তা কিন্তু নয়! রাজধানীতে 


করপোরেশনকে সঙ্গে নিয়ে সময়ে 
সময়ে তারা নাকি বিভিন্ন এলাকায় 
দাহ্য পদার্থের খোজে অভিযানও 


না থাকার কারণ । এলাকায় পুকুর নেই 
বলেই দমকল বাহিনীকে অনেক দূর 
থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে এবং 
সককীর্ণ রাস্তা দিয়ে বহু কষ্টে প্রবেশ 


ধরনের বহু ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে। 


চালিয়েছেন । কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 


০১০ সালের ৩ জুন রাজধানীর পুরান 


ভ] / নি 


করতে হয়েছে । একই কারণে জনবল 


লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিত করার মতো 


কার নবাবকাটরার নিমতলীতে 


ব্যবস্থাও নাকি নেয়া হয়েছিল৷ প্রশ্ন 


স্মরণকালের ভয়াবহ আগুনের 
লেলিহান শিখা কেড়ে নিয়েছিল ১২০টি 


উঠেছে, অভিযান চালানোর এবং 


থাকা সতেেও কম সময়ে আগুন 
নেভানো এবং আগুনের বিস্তার 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি । 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার এই দাবি 


প্রাণ। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর 


সত্য হলে চকবাজারসহ আশপাশের 


আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ডে 
এপ্রিল'১৯ 


এমন অবস্থার পরিপেক্ষিতেই আমরা 
মনে করি, দাহ্য পদার্থের মজুদ ও 


বিশ্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এত বিপুল 


ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের 
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পাশাপাশি সরকারের উচিত এ ধরনের 
প্রতিটি এলাকায় স্থায়ী ফায়ার স্টেশন 
স্থাপন করা। এসব স্টেশনে সকল 
আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তিসহ 
অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 

এবং ধবাসীদের 
তো বটেই, এসব এলাকার বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকেও আগুন 
নেভানোর এবং প্রাথমিক চিকিৎসা 
দেয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে 
এসব হতে হবে বাধ্যতামূলক । রা 


দোকান ও তি 
লাইসেন্স নিতে হবে। একই ভা এ 
ধরনের এলাকাগুলোকে ফায়ার 


ডিটেকশনের আওতায় আনা দরকার 
এর ফলে ছোট-বড় যে কোনো স্থানে 
আগুন লাগার সঙ্গেই সে সম্পর্কে জানা 
যাবে এবং এলাকার ভেতরেই ফায়ার 
স্টেশন থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নি 
নির্বাপণের ব্যবস্থা নেয়া যাবে । 
আমরা মনে করি, মানুষের জীবন এবং 
অর্থ-সম্পদ রক্ষার স্বার্থে সরকারের 
মাধ্যমে জরুরিভিত্তিক নানামুখী 
পদক্ষেপ নেয়া। সরকারকে একই সঙ্গে 
আরো বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার উদ্দেশ্যে 
বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে এবং 
সে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ড 
প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 
হবে। আমরা চাই, পুরনো ঢাকাসহ 
রাজধানীর কোনো এলাকায় তো 
বটেই, দেশের অন্য কোনো অঞ্চলেও 
যেন আর কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটতে না 
পারে। যাতে আগুনে পুড়ে মানুষকে 
অসহায়ভাবে প্রাণ হারাতে না হয়। 
একেকটি দুর্ঘটনার পর আমরা তদন্ত 
কমিটি গঠন করতে দেখেছি কিন্তু 
সেসব তদন্ত রিপোর্ট আর জাতির 
সামনে উন্মোচিত হতে দেখিনি । এ 
চরম নির্লজ্জ ব্যর্থতার ক্ষমা 
স্বজনহারারা কোন দিন করবে না। এর 
জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই 
জবাবদিহি করতে হবে । মনে রাখতে 
হবে একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের জন্য 
কামা। 


এপ্রিল'১৯ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


__লললু। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী 


জঙ্গি হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আজ 
অস্থির বিশ্ব । দেখা দিয়েছে মানবিক 
বিপর্যয়, মহাসঙ্কটে পড়েছে আধুনিক 
সভ্যতা । ঘটেই চলেছে প্রযুক্তির উন্নয়ন 


মিত্রদের তত্তাবধানে জন্ম হয়েছিল 
তালেবান আর লাদেন বাহিনীর। 
এমনি করে মুসলিমবিশ্বে মার্কিনীদের 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠার জন্য চলতে থাকে 


তবৃও বেকারতৃ দেখা দিয়েছে অভিশাপ 
আকারে আর বেড়েই চলেছে বৈষম্য । 


আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের 
অনভিপ্রেত ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক ইরাক আক্রমণ পুরো বিশ্বকে 


ধ্বংসের মহড়া চলছে । রাষ্ট্রক্ষমতা আর 


ভিন্ন অবস্থানে দীড় করিয়ে দেয়। বিশ্ব 
রাজনীতিতে হতে থাকে অভাবনীয় 
নতুন মেরুকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড 
হাউজ অব কমন্সে ফরেন ত্যাফেয়ারর্স 
কমিটিতে দেয়া বক্তব্যে দাবি করেছেন 
যে, ইরাকী সেনাবাহিনী নিয়ে 
আইএস । তিনি বলেছেন যে, ২০০৩ 
পল 


কর্তৃক ইরাক আক্রমণ ও সাদ্দামের 
জঙ্গি সংগঠন আইএস বা ইসলামি 
স্টেট এর জন্ম হয়। এই ইসলামি 
স্টেট বা আইএস মূলত ইসরাইলি 


বিশ্ব মোড়লদের কর্তৃতি ও ভুলনীতির 
কারণে জঙ্গিবাদের উত্থান। 


ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও ইসলাম 
বিদ্বেৌদের অর্থায়নে পরিচালিত 
বিশ্বব্যাপী একটি সন্ত্রাসী সংগঠন । 


আইএসের জন্ম 

আইএসের জন্ম মূলত ইরাকে, হেড 
কোয়াটার 9 
পত্রিকার এক প্রতিবেদন প্রকাশ করা 
হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, 


ফলে সাদ্দাম হোসেনের বাথপার্টি 
সমর্থিত প্রায় চার লাখ সেনা সদস্য 
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পরিকল্পিতভাবে আইএস সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 
২০১৪ সালের ৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের 


আদর্শে মত্ত আইএস ইসরাইলের 
গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সৃষ্টি। এ 


স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএস নামের এ 
ভয়ানক কালসাপ মাঠে নামিয়েছে 
তারা ইসলামিক স্টেট বা আইএস 


জঙ্গিগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 


সংবাদবিষয়ক ওয়েবসাইট ভেটেরানস 
টুডেতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 


প্রত্কেই মোসাদের কাছে প্রশিক্ষণ 


সৃষ্টির এক বছর আগে ২০১৩ সালের 


উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরাকের 
আইএসআইএল নেতা এবং সন্ত্রাসী এ 


নিয়েছে। মোসাদের প্রশিক্ষণ জুনে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটর 
পদ্ধতিতেই আইএস জঙ্গিদের জন ম্যাককেইন সিরিয়ায় আবু-বকর 
পু আল-বাগদাদীসহ অর্ধডজন শীর্ষ জি 


শেখানো 
হয়েছে সুসংগঠিত এ জঙ্গিগোষ্ঠীটি 


দলের স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর 


আল-বাগদাদী জায়নবাদী ইসরাইলি 


“ইসলামিক স্টেট” বা আইএস নামে 


নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। 
সম্প্রতি সেই বৈঠকের ভিডিও ছড়িয়ে 


গোয়েন্দা সংস্থার (মোসাদের) সক্রিয় 
সদস্য। ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থায় 
সে “এলিয়ট শিমন' নামে পরিচিত 


আত্মপ্রকাশ করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের 


পড়েছে ইউটিউবে । মার্কিন 


রিপাবলিকান দলের সিনিয়র সিনেটর 
ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট 


প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আল- 


প্রচারমাধ্যম এবিসি নিউজ ও 
সিএনএনের একটি ভিডিও স্লাপশটে এ 


পদে প্রতিদ্ন্দিতাকারী জন 


বাগদাদী ইহুদি দম্পতির সন্তান 


ছবির ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া 


ম্যাককেইনের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা 


মোসাদের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় 


বৈঠক করেছে। প্রথম দিকের ওই 


প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মধ্যপ্রাচ্যে 
ইসরাইলি ইহুদিদের অনুশ্রবেশ ও 


গোপন বৈঠকগুলোতে মোসাদের বেশ 
কয়েকজন সদস্য ও আইএস প্রধান 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষেত্র তৈরি 


আবুবকর আল-বাগদাদী উপস্থিত 


করাই হচ্ছে আইএসআইএল নেতা 
আবু-বকর আল-বাগদাদীর কাজ। 


ছিলেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম 
ও গবেষণা প্রতিবেদন ঘেঁটে বিশ্বব্যাপী 


“ভেটেরানস টুডের ভাষ্যমতে “আবু- 
বকর আল-বাগদাদী ইবরাহিম ইবনে 
আওন ইবনে ইবরাহিম আল-বাদরি' 
ছদ্মনামে ইসরাইলি গোয়েন্দা হিসেবে 
মোসাদের পরিকল্পণা বাস্তবায়নে 
দায়িতি পালন করছে। প্রমাণ হিসেবে 


আতঙ্ক সৃষ্টি করা ইসলামিক স্টেট ও 
এর প্রধান খলিফা আবু-বকর আল- 


গেছে আমেরিকান ফ্রি প্রেসের 
প্রতিবেদন জানানো হয়েছে, ইহুদি 
পিতা-মাতার কোলে জন্ম নেন 
বাগদাদী । এডওয়ার্ড ঘ্লোডেনের ফীস 
করা তথ্যানুযায়ী, বাগদাদীকে টানা 
এক বছর সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে 
মোসাদ । একই সময়ে আরবি ভাষা ও 
ইসলামি শরিয়ার ওপর কোর্স করেছেন 
বাগদাদী। এ সময় তিনি ইবরাহিম 


পরিচয় নিয়ে এসব 


ইবনে আওয়াদ ইবনে ইবরাহিম আল- 


পাওয়া গেছে ।মার্কিন 
সিআইয়ের সাবেক 


বদরি নাম ধারণ করেন। তবে 
বাগদাদীর পরিচয় সম্পর্কে ছড়ানো 


এডওয়ার্ড স্লোডেনের ফীস 


হয়েছে, তিনি ১৯৭১ সালের ২৮ 


ইতঃপূর্বে প্রকাশিত মার্কিন গোয়েন্দা 


করা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা 


এডওয়ার্ড স্লোডেনের মন্তব্যের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ 


সংস্থার (এনএসএ) গোপন নথিতেও 


জুলাই ইরাকের সামারায় জন্গ্রহণ 
করেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে বলে 


বিষয়ক ওয়েব সাইড ভেটেরানস 
টুডেতে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের 


জানিয়েছে “আমেরিকান ফি প্রেস 
নামের একটি ওয়েবসাইট । 
সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী 


সত্যতার কথা আহলে বাইত বার্তা 
সংস্থা (আবনা) নিশ্চিত করেছে। 


ল্লোডেনের গোপন নথি প্রকাশ 

আইএস ইসরাইলি গোয়েন্দা সহস্থা 
মোসাদের সৃষ্টি । বিশ্বব্যাপী “ইসলামি 
খেলাফত* প্রতিষ্ঠা যুদ্ধের স্বঘোষিত 
খলিফা ও সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক 


ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ও 
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ 
সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের 
মসজিদে 


সংগঠন বলে পরিচিত আইএসের 
উত্থানে ইরাক ও সিরিয়ার বিশাল অং 
দখলে নিয়ে ইসলামিক স্টেট নাম 
দিয়ে খেলাফত ঘোষণা করেন আবু- 
বকর আল-বাগদাদী | 

প্যারিসে ভয়াবহ হামলার পর একই 


উপাধি গ্রহণ করেন ।এডওয়ার্ড স্লোডেন 
প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলের 
বাগদাদীর তথ্য প্রথম প্রকাশ করে 
মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় ইন্টারনেট রেডিও 


কথা বলেছেন কিউবার সাবেক নেতা 


আজিয়াল ডটকম। পরবর্তী সময়ে 


স্টেটের (আইএস) নেতা খলিফা 


ফিদেল ক্যান্ো ও মালয়েশিয়ার 


ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা এ তথ্যের 


আবুবকর আল-বাগদাদী মুসলমান 
নন। তিনি একজন ইহুদি । তার আসল 


সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির 
মোহাম্মদ । সংবাদ সম্মেন করে 


নাম আকা ইলিয়ট শিমন। এর চেয়ে 
বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী 


দু'জনই বলেছেন, আইএস ইসরাইল 


সত্যতা স্বীকার করে । ইরানী গোয়েন্দা 
সংস্থার পর্যালোচনা নিয়ে এ সম্পর্কে 
একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় আরবি 


ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী অস্ত্র। বিশ্বব্যাপী 


পত্রিকা ইজিপ্রেসে । যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি 


“ইসলামি শাসনব্যবস্থা" কায়েমের 
এপ্রিল”১৯ 


নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও 


নিউজ প্রচারিত একটি ভিডিওর বরাত 


___0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


দিয়ে সোশিও-ইকোনমিক হিজ্তি 
নামের একটি ওয়েবসাইট দাবি 


কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে শিয়া-সুনি 
বিরোধ তারাই উসকে দিচ্ছে বলেও 


করেছে, মার্কিন প্রভাবশালী সিনেটর 


জানান তিনি । 


জন ম্যাককেইন আবু-বকর আল- 


বাগদাদীসহ কয়েকজন আইএস 
কর্মকর্তী ও সিরিয়ার বিদ্রোহী 


কয়েকজন নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক 


আইএসের জন্ম যেভাবেই হোক আর 


মানুষেরা বর্তমান বিশ্বে কিভাবে যে 
রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকাণ্ড 
চালাচ্ছে সেটি অনুধাবন করা এবং 
শিক্ষা ও সমাজের দায়-দায়িতের 


যেখানেই হোক, তারা হামলা করেছে 


প্রসঙ্গটি বিবেচনায় আনা খুবই জরুরি । 


করেছেন। ২০১৩ সালের জুনে যখন 
এ বৈঠকটি হয়, তখন বাগদাদীর মুখে 
লম্বা দাড়ি ছিল না। ওই বৈঠকে 
বাগদাদীর সহযোগী আইএসের শীর্ষ 
সন্ত্রাসী মোহাম্মদ নূরও উপস্থিত 


ংলাদেশে, সৌদি আরবে ও 


মানব সভ্যতায় শিক্ষার অনেকগুলো 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যক্তির 
মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর 


হামলার হুমকি দেয়া 


চেষ্টা করা। এই শিক্ষা যেমন 
আনুষ্ঠানিক হতে পারে, তেমনি 


হয়েছে মালয়েশিয়া ও 
ইন্দোনেশিয়াতে । এমনকি পৃথিবীর 


অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে । আনুষ্ঠানিক 


প্রথম ভূখণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু ইসলামের 


শিক্ষার দায়িতু হচ্ছে রাষ্ট্রের, আর 


ছিলেন। উইকিপিডিয়ায় প্রদর্শিত আবু- 
বকর আল-বাগদাদীর ছবির সঙ্গে ওই 


সুতিকাগার মুসলমানদের কলিজা 


সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত কাবা 


অনানুষ্ঠানিকের শিক্ষার দায়িত্ব থাকে 
পরিবার ও সমাজের। রাষ্ট্রীয় 


ছবির মিল পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের 


ঘর ধ্বংস করারও হুমকি দেয়া হয়েছে 


প্রভাবশালী গণমাধ্যম আল-আরাবিয়াও 


শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলার শিক্ষানীতির 


আইএসের পক্ষ থেকে। তারপরও 


ওই ছবিটি প্রকাশ করেছে 


মুসলাম যুবকেরা কেন আইএস, 


সিএনএনের একটি ভিডিওতেও 
বাগদাদীর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে 


আনসারুল্লা বাংলাটিম বা জেএমবির 


পরিবর্তে বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার 
সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন । 


মতো জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিচ্ছে? 


দেখা যায় জন ম্যাককেইনকে 
গেশীবাল রিসার্চ নামের একটি গবেষণা 
ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, ২০০৪ 
সাল থেকে মার্কিন গোয়েন্দা সহস্থা 
সিআইএর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে আবৃ-বকর 
আল-বাগদাদী। ২০০৪ থেকে ২০০৯ 
সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বুস্কা কারাগারে 
ছিলেন তিনি। পলিটিসাইট ডটকমের 
তথ্যানুযায়ী, সিআইএর তত্তাবধানেও 
বাগদাদী সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ 


স্বভাবত কারণেই প্রশ্ন আসে এই 


সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের 


আইএসের প্রধান টার্গেট শুধুমাত্র 


মূল্যবোধ আর মানবিকতা ক্রমেই 


মুসলিম দেশগুলো কেন হবে? আর এ 


ফিকে হয়ে যাচ্ছে, আমরা দিনে দিনে 


কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, আইএস তুমি 


আমাদের মূল্যবোধ নষ্ট করে ফেলছি। 


কার? কার স্বার্থে কে ও কেন আইএস 
সৃষ্টি করা হলো? আইএসের কর্মকাণ্ডে 


আমাদের পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই 
হ্রাস পাচ্ছে, টুটে যাচ্ছে । আমরা সবাই 


কে লাভবান হচ্ছে? আর কে ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে? 


জঙ্গিবাদে যুবসমাজের আকর্ষণ 


করেন। ইরাকের উম কাসর এলাকায় 
মার্কিন কারাগারে সিআইএ তাকে নিয়ে 
আসে । সেখান থেকে ২০১২ সালে 
জর্ডানের একটি গোপন ক্যাম্পে নিয়ে 


ভুক্তভোগী কিন্তু অনুধাবন করতে 
পারছি না। আমাদের ব্যস্ত জীবনে আর 
আধুনিকতার প্রভাবে সন্তানেরা পিতা- 
মাতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 


মুসলমান যুবকগণ ও ধনীর দুলালেরা 
পারিবারিক বন্ধনের ক্রটি, ব্যক্তি 
জীবনের হতাশা, বৈষম্য ও ইসলাম 


পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের 
এটি একটি অন্যতম কারণ । আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় বেকারত্ব গুছানোর 


সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সঠিক জ্ঞান না 


যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্স কমান্ড 


থাকার কারণে ইসলামি বিদ্বেষী ও 


বাগদাদীসহ তার সহযোগী অনেককে 
প্রশিক্ষণ দেয়। আইএসের মাধ্যমে 
মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সহিংসতার মাধ্যমে 
ইসরাইলের ভূখণ্ড বৃদ্ধির পরিকল্পনা 


ইহুদি চক্রের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, 
ইসলামের ভুল ব্যাখ্যাকেই সঠিক মনে 


আশাজাগানির কোনো সুযোগ নেই 
আর না আছে নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষা, 
যুব সমাজের হতাশা অন্যতম কারণ 
এটাই । এই বিষয়টি নিয়ে সর্বাগ্রে 


করে এরই মধ্যে জীবনের সফলতা 
নিহীত ভেবে ইসলামি স্টেট বা 


রয়েছে মোসাদের। আল-কায়দার 
সাবেক শীর্ষ কমান্ডার ও ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক জিহাদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা 
নাবিল নাইম বৈরুতের টিভি চ্যানেল 
আল-মাইদিনকে এক সাক্ষাৎকারে 


আইএস, আনসারুল্লা বাংলা টিম ও 
জেএমবির মতো সংগঠনে যোগ 
দিচ্ছে। 


প্রতিকার 


বলেছেন, আল-কায়দার বর্তমান 


আধুনিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের 


নেতারা ও আইএস সিআইএ*র হয়ে 
এপ্রিল'১৯ 


সভ্য বলে দাবি করা সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ 


ভাবতে হবে রাষ্ট্র, সমাজ ও 
পরিবারকে । পরিবারকে সর্ব প্রথম 
এগিয়ে আসতে হবে পারিবারিক ও 
নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বাড়াতে 
হবে ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন। 
সন্তানের চাওয়া-পাওয়ার বিষয় 
একেবারেই উদাসীন হওয়া যাবে না। 
হবে সন্তানের সাথে বন্ধুতের আচরণ । 
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খ্টী 


শবে বরাতের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 


শবে বরাতের প্রকৃত নাম: এ রাতের 


সম্পর্কে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। হ্যা, ছয় 


নাম হাদীসের ভাষায় লায়লাতুল নিসফ 


গ্রন্থের বাইরেও হাদীসের অন্যান্য কিছু 


মিন শাবান বা শাবানের মধ্য রাত। 


রাত। এ নাম জন সাধারনে বহুল 


কিতাবে এ রাতের আলোচনা এসেছে। 


প্রচলিত হলেও কুরআন-হাদীসে এ 


আমরা এ রাতকে শবে বরাত কিংবা 


তম্মধ্যে বিশুদ্ধ একটি কিতাবের নাম 


লায়লাতুল বরাত বলে থাকি । কিন্তু 


হল সহীহ ইবনে হাব্বান। যাতে ইমাম 


কুরআন এবং হাদীসে এ রাতের এ 
নাম কোথাও আসেনি । 


হাদীসের কিতাবসমূহে শবে বরাত 
(১) বোখারী শরীফ, (২) সহীহে 


কিতাবে লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে 


ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সব হাদীস চয়ন 
করেছেন । এ কিতাবে এ রাত সম্পর্কে 


নাম ব্যবহৃত হয়নি । 


এ রাতের গুরতৃ ও তাৎপর্য 
এ রাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং 


আলোচনা এসেছে । চারজন বিখ্যাত 
ফেকাহর ইমামদের মধ্যে একজন 
হচ্ছেন ইমাম আহমদ (েহ.)। তিনি 


আমাদের করণীয় সম্পর্কে হযরত 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি 
হাদীসে রয়েছে-হযরত আয়শা (রাযি.) 


হাদীসের যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তার 
নাম হল “মুসনদ'। সেই কিতাবে এ 


বর্ণনা করেন যে, এক রাতে আল্লাহর 
রাসুল আমার ঘরে থাকার পালা ছিল, 


রাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে । তবে 


রাতে তিনি আমার সাথে আমার ঘরে 


আমরা পূর্বেই বলেছি হাদীসের 
গ্রন্থসমূহে এ রাতকে কোথাও 


কোন আলোচনা আসেনি। অর্থাৎ 
বিশুদ্ধতার দিক হতে প্রথম শ্রেণীর চার 


লাইলাতুল বরাত বলা হয়নি। এ রাত 
সম্পর্কে নিম্নরূপ শিরোনাম ব্যবহৃত 


গ্রন্থ যথা- বোখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ, নাসায়ী এসব কিতাবে ১৫ 


হয়েছে । শাবানের মধ্যরাত সম্পর্কে 


শুয়েছেন। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে 
যাওয়ার পর আমি আশে পাশে অনেক 
খুজে দেখলাম যে, আল্লাহর রাসুল 
(সা.) বিছানায় নেই। আমি সন্দেহ 
করলাম, কি ব্যাপার, আল্লাহর রাসুল 


বর্ণনা। আমাদের সমাজে এ রাতের 


কি আজকে আমাকে ছেড়ে অন্য কোন 


শা'বানের রাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা 
খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিরমিযী 


প্রচলিত নাম হল “শবে বরাত' | “শব 


স্ত্রীর ঘরে চলে গেলেন? আজকের 


শব্দটি হল ফার্সি। অর্থ হল রাত । আর 


ও ইবনে মাজাহ শরীফে এ রাত 
এপ্রিল'১৯ 


“বরাত' মানে হচ্ছে বন্টন। কাজেই 


রাততো আমার হক। জেনে রাখা 
দরকার, যাদের একাধিক স্ত্রী আছে 
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তাদের সপ্তাহ কিংবা মাসকে প্রত্যেক 
স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করতে হয়। যদি 


আল্লাহ রাব্ুল আলামীন দয়া নিয়ে 
আজকের এ রাতে প্রথম আসমানে 


[হই মানুষকে সন্তান দিতে পারেন। এ 
পূর্ণ বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ঈমান, 


দু'জন থাকে, এক মাসকে দ'ভাগে 


নাজিল হন এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষের 


তাওহীদ ও একতৃবাদ। আর এর 


ভাগ করতে হবে । ১৫ দিন এক স্ত্রীর 


গোনাহকে তিনি ক্ষমা করেন, লক্ষ লক্ষ 


ঘরে, আর ১৫ দিন অন্য স্ত্রীর ঘরে। 


মানুষের গোনাহকে তিনি মাফ করেন। 


১৫ দিন তার ঘরে থাকা তার জন্য 
ওয়াজিব, থাকতেই হবে। শারীরিক 


হে আয়েশা, এজন্যেই আমি যারা 
কবরের মধ্যে শুয়ে আছে তাদের 


সঙ্গম করার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
থাকতে হবে । হযরত আয়েশা (রাযি.) 


যিয়ারত করতে গেলাম । তীদের 
রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। 


বলেন যে, আজ রাত্রে তো আল্লাহর 


তাদেরকে দেখার জন্য আজকে পবিত্র 


রাসুল আমার ঘরে থাকার কথা, তিনি 


রাতে আমি এসেছি। তোমার প্রতি 


কোথায়? তার মনে সন্দেহ জাগল 


জুলুম করে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে আমি 


রাসূলকে খোজার জন্য তিনি বের হয়ে 
গেলেন, বের হয়ে দেখলেন মসজিদে 


যাইনি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বর্ণনা করেছেন । এ হাদীস দ্বারা 


পাশে জান্নাতুল বাকী 


বুঝা যায়, এ রাত হচ্ছে তাওবার রাত, 


কবরস্থান, (যেখানে অসংখ্য সাহাবার 


এ রাত হচ্ছে আল্লাহর কাছে পাওয়ার 


কবর আছে) সেখানে তিনি দীড়িয়ে 


রাত, চাওয়ার রাত। এ রাত হচ্ছে 


আছেন। তিনি যিয়ারত করছেন 
আল্লাহর রাসুল যখন টের পেয়ে 
গেলেন যে, হযরত আয়শা (রাষি.) 
এসেছেন তখন তিনি হযরত আয়শার 
সাথে কথা বললেন, জিজ্ঞাস করলেন- 
হে আয়েশা: তোমার কি এ মর্মে 
আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর এবং তার 
রাসুল তোমার ওপর জুলুম করবেন? 
তোমার প্রাপ্য হক তিনি নষ্ট করবেন? 
তুমি কি ভয় করছো? জেনে রাখ আল- 
[হ এবং তার রাসুল কারো হক নষ্ট 
করতে পারেনা । কোন মানুষের ওপর 
জুলুম করতে পারেনা । বান্দার হককে 
নষ্ট করতে পারেনা । তোমার সাথে 
থাকা তোমার হক। কিন্তু হে আয়েশা, 
জেনে রাখ, আজকের রাত অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ন রাত। এ রাতে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে 
অবতরন করেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পরেই । অর্থাৎ মাগরিব থেকে আল্লাহ 
রাবুল আলামীন রহমত নিয়ে 
বান্দাদেরকে রহমত দান করার জন্য 
প্রথম আসমানে আসেন। ফয়জুল 
কাদীর কিতাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 
লেখক বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন রহমতের দৃষ্টি বান্দাদের 
প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য তার রহমত 
তিনি প্রেরন করেন। হে আয়েশা! 


এপ্রিল'১৯ 


আল্লাহর দরবারে কাদার রাত। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন গোনাহ মাফ করার 
জন্য প্রস্তত। আমাকে মাফ চাইতে 
হবে। 


শবে বরাতেও যাদের 
পাপ ক্ষমা হবেনা 
দু'শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ক্ষমা 


করবেন না: 

শিরককারী: প্রথম ব্যক্তি হল 
“মুশরিক' । তাকে আল্লাহ আজ রাতে 
রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করবেন না 
আল্লাহর নামের সাথে শিরক করে, 
আল্লাহ ইবাদতে শিরক করে, আল্লাহ 
সিজদার মধ্যে শিরক করে এবং 
শিরকের যত প্রকার হতে পারে ছোট, 
বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব ধরনে 
শিরককারীকে মুশরিক বলা হয় 
আল্লাহ রাবুল আলামীন আজকে 
রাত্রে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না 
কাজেই অন্তর থেকে শিরক ও যাবতীয় 
কুসংক্কারকে দূর করতে হবে । আল্লাহ 
ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তিনিই আমার 
সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহই 
দোয়া শুনবেন। আল্লাহই আমার দোয়া 
কবুল করবেন। আল্লাহই বান্দাকে 
রহমত করতে পারেন। রিজিক 
(জীবনোপকরন) দেন, শুধুমাত্র আল্প- 


র 
] 
র 
] 


বিপরীতের নাম শিরক । 


আত্মীয়তা নষ্টকারী: দ্বিতীয় ব্যক্তি যার 
গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না, যার 
তাওবা কবুল করবেন না, তাকে 
রহমত করবেন না, যে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছেদকারী। যাদের সাথে কোন 
ভাইয়ের সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক নেই, 
মা-বাবার সাথে খারাপ আচরণ 
করেছে, অন্যায় করেছে, ফুফুর সাথে 
সম্পর্ক নেই, খালার সাথে সম্পর্ক 
নেই, মামার সাথে সম্পর্ক নেই, রক্তের 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে যাদের সম্পর্ক 
নেই, সম্পর্ক নষ্ট করেছে, আজকের এ 
রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের 
গোনাহকে মাফ করবেন না। তাদের 
দোয়া কবুল করবেন না। তাদেরকে 
রহমত করবেন না। কারো ভাইয়ের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, বোনের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, মা-বাবার 
সাথে যদি কখনো বেয়াদবি হয়ে থাকে, 
তাহলে এখনই ক্ষমা চেয়ে তার পর 
আল্লাহর রহমত চাইতে হবে, এর 
আগে যদি আল্লাহর রহমত চাওয়া হয় 
আল্লাহ রহমত করবেন না। বিশেষ 
করে মা-বাবার ব্যাপারেও হাদীসে 
বিশেষ সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
অন্য হাদীসে আছে, এ রাতে যারা মা- 
বাবার সাথে কোন বেয়াদবি করেছে 
মা-বাবার অন্তরে আঘাত দিয়েছে, 
কথায় কষ্ট দিয়েছে, কাজে কষ্ট 
দিয়েছে, সামর্থ থাক সন্তেও মা-বাবার 
জন্য ব্যয় করেনি, মা-বাবার অসুস্থ 
থাকা অবস্থায় তাদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেনি, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন আজকের রাতে তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন না। যাদের মা-বাবা 
এখন দুনিয়াতে নেই, ক্ষমা চাওয়ার 
মত উপায় নেই তাদের পরিত্রানের 
উপায় হল তাদের কবর যিয়ারত করা, 
তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা 
এবং দোয়া করা। 


__্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।দ।রশ।ন 


তাওবা কি ও কেন 

কুরআনে করীম যদি আপনি পড়ে 
দেখেন বারবার আপনি পাবেন তওবার 
কথা । মানে হচ্ছে যারা তওবা করে, 
আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে । হে 
আমার বান্দা আস ফিরে আস। অর্থাৎ 
হে আল্লাহ আমি এ গোনাহ করেছি 
আর করবো না, (১) এ গোনাহর জন্য 
আমি অনুতপ্ত, (২) আমি বর্তমানে এ 
গোনাহকে ছেড়ে দিয়েছি, (৩) আমি 
ভবিষ্যতে আর এ গোনাহ করবো না। 
এটিকে বলা হয় তাওবা। এ তিন 
জিনিস যদি হয় তাহলে এটাই হবে 
খাটি তাওবা । আমি এ পাপ করেছি, 
আমি সুদ খেয়েছি, আমি ঘুষ খেয়েছি, 
আমি মিথ্যা বলেছি, আমি এ ধরনের 
অন্যায় করেছি, হে আল্লাহ এ জন্য 
আমি অনুতপ্ত, আমি দুঃখিত, আমি 
লজ্জিত, আমি বর্তমানে আর এ 
গোনাহ করছি না, হে আল্লাহ ভবিষ্যতে 
আর এ গোনাহ করব না। এ তিন বন্ত 


নেই? বিপদে আক্রান্ত, পারিবারিক 


ও দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, সব কিছুর 


বিপদে আক্রান্ত, চাকরির বিপদে 


একটি তালিকা আলাহ রাব্বুল 


আক্রান্ত, টাকা পয়সার, বিপদে 


আলামীন প্রণয়ন করেন এবং 


আক্রান্ত, ব্যবসায়ি সবাই আমার কাছে 


ফেরেশতাদেরকে তা জানিয়ে দেন। 


বিপদ থেকে মুক্তি চাও। আমি বিপদ 


মহান রাব্বুল আলামীন, বান্দার সব 


থেকে তোমাকে মুক্ত দেব। কোন 


অবস্থা ফেরেশতাদের কাছে পেশ 


বেকার চাকরি নেই, টাকা-পয়সার 


করেন। 


অভাবে আছে, আমার কাছে রিজক 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 


চাও। চাওয়ার মতো করে যদি তুমি 


আল্লাহর রাসুল বলেছেন, তুমি আশ্চর্য 


চাইতে পার তাহলে আমি তোমার 


হবে আল্লাহ তাআলার ডায়েরীতে যে 


রিজকের ব্যবস্থা করবই করব। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন আরো ডেকে বলেন, 
“তোমাদের মাঝে কি কোন অসুস্থ 
নেই? তোমরা রোগ থেকে মুক্তি চাও, 


নাম লেখা হয়েছে সে ব্যক্তি কিছু দিন 
পরে মারা যাবে অথচ সে দিব্যি 
বাজারে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে, বিয়ে 
করছে বাচ্ছা হচ্ছে, সে জানে না যে, 


আমি রোগ মুক্ত করে দেব। এভাবে 


মাত্র কিছু দিন পরেই তার মৃত্যু 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একেক বার 
একেকটি প্রয়োজনের কথা বলে 


আসবে । তাকে কবরে ডুকতে হবে 
সে জানে না যে, মাত্র কিছু দিন পরেই 


মানুষকে ডাক দেন। আর ক্ষমা করে 
দেন। 


যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার 


বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ স্বপ্নে 


“তাওবা” হবে_ 'নাসুহা" পবিত্র, 
নির্ভেজাল ও খাটি। এমন যদি হয়, 
আমি বলছি, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 


শয়তানকে দেখলেন। শয়তান খুবই 
ব্যস্ত ও চিন্তিত। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 


তার মৃত্যু আসবে । তাকে কবরে 
ডুকতে হবে। সে জানেনা যে, মৃত্যু 
তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে 
গেছে। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সব 
কিছুর তালিকা প্রনয়ন করবেন । 


শবে বরাতে কি কি আমল করব 


ব্যাপার তুমি এত চিন্তিত? সে বলল 


আমরা এ রাতে ঘরে কিংবা মসজিদে 


মাফ করে দাও কিন্তু যে গুনাহ করলাম 


আমি আল্লাহর একজন বান্দাকে 


সে গোনাহের জন্য কোন অনুতপ্ত 


অনেক কষ্টের মাধ্যমে একটি পাপ 


নীরব জায়াগায় আল্লাহ দরবারে কান্নার 
চেষ্টা করব। কারণ, এ রাত হচ্ছে 


হলাম না, সে গোনাহ এখনো আমি 


করাই, করার পর সে অনুতপ্ত হয়, সে 


করছি, ভবিষ্যতে ছাড়ার কোন সম্ভাবনা 


আবার তাওবা করে ফেলে । আমি এক 


নেই। এভাবে মানুষ যখন তাওবা করে 


সপ্তাহ চেষ্টা করে তার মাধ্যমে একটি 


কান্নার রাত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এ রাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে ক্ষমা করবেন। আর আমি 


তখন আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন। একজন কবি 
তার ফার্সি কবিতায় বলেছেন-হে আল্ল- 
হর বান্দা! তুমি আল্লাহর দরবারে 
তওবার চিন্তা কর? যে গোনাহের জন্য 
তুমি তওবা করছো সে পাপে তুমি 


গোনাহ করালাম, তাওবা করার 
মাধ্যমে সে যেন আমার কোমরে 


যেন এ লক্ষ মানুষের বাইরে না থাকি। 
আল্লাহ রহমতের চাদরে যেন আমি 


একটি লাথি দেয়। কারণ, আমি ত 


অন্তর্ভূক্ত থাকি। চাদরের বাইরে যেন 


আমার স্থান না হয়। এ জন্য আল্লাহর 


রব 
মাধ্যমে যে গোনাহ করালাম তাওবার 
কারণে সে গোনাহ মাফ হয়ে গেল। 


দরবারে ফুঁপিয়ে কাদতে হবে। বুক 


আপাদ মস্তক নিমজ্জিত (আবার 


এত কষ্ট নিমিষেই সে নষ্ট করে দিল 


তাওবা কর) আল্লাহকে তুমি অসন্তুষ্ট 


এ জন্য আমি চাই যে লোকেরা তাওবা 


ফেটে কাদতে হবে। যার চোখ দিয়ে 
এক ফোটা অশ্রু বের হবে একমাত্র 


করছো আর পাপ তোমার “তাওবা? 
দেখে হাসে । 


না করুক। আসুন, আমরা সবাই 


আল্লাহকে রাঘি করার জন্য, কাউকে 


আজকের এ রাতে মনকে খুলে কি কি 


আলাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতে 


গোনাহ করেছি আল্লাহর দরবারে পেশ 


প্রথম আসমানে নাজিল হয়ে বলেন, 
তোমাদের মাঝে কি গুনাহ ক্ষমা 
চাওয়ার আছো? আমার কাছে ক্ষমা 


করি। মহান রাব্বুল আলামীন সূরায়ে 
দুখানে বলেন, পুরো বৎসরে একটি 


দেখানোর জন্য নয়। হাদীসে আছে 
মশার ডানা পরিমান অর্থাৎ এক কণা 
চোখ দিয়ে যদি পানি বের হয়ে ঝরে 
পড়ে যায় তাহলে সে চোখকে কখনো 


রাত আসে যে রাতে তিনি মানুষের 


জাহান্নামের আগ্তন স্পর্শ করবে না। 


চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। 
তোমাদের মাঝে কি কোন বিপদণ্রস্ত 


এপ্রিল'১৯ 


জীবন-মৃত্যু, মানুষের রিজিক, মানুষের 


অর্থাৎ সে লোককে জাহান্নাম থেকে 


সম্মান, মানুষের ক্ষমতা, মানুষের সুখ 


মুক্ত করে দেবেন। আসুন আমরা কীদি 
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আল্লাহর দরবারে কীদি, হে আল্লাহ 


তেলওয়াত করার চেষ্টা করতে 


দিনে রোযা পালন 


তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, 
তুমি যদি মাফ না কর তাহলে মাফের 
কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ তুমি 
মাবুদ, তুমি রহমান, তুমি রহীম, 
আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও । এভাবে 
বলব আর কীদবো। আল্লাহর কাছে 
চাইব, নিজেকে ছোট করব, তাওবা 
করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র 
কুরআনে বার বার বলেন, হে বান্দা 
তাওবা কর, ক্ষমা চাও, মাফ চাও, 
দুনিয়ার মানুষ মাফ চাইলে মাফ করতে 
পারেনা, কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, 
আমি মাফ করে দিতে প্রস্তত। আমি 
রাহমানুর রাহীম । 


আরো বিশেষ আমল: 

এ কি কি করব 

এ রজনিতে অধিক হারে নফল নামায 
আদায় করার জন্য চেষ্টা করব। 
দু'রাকাত নফল নামায যদি আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কবুল হয় আমরা 
জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে দু'রাকাতই 
যথেষ্ট হয়ে যাবে। বোখারী এবং 
মুসলিম শরীফের হাদীস-অর্থাৎ 


করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত' শব্দ আসবে তখন আন্নাহ 
তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব। 

এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দুরুদ শরীফ পাঠ করব। 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন ।যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দুরুদ পড়া হয়না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে । সংক্ষিপ্ত দুরুদ 
আছে যেমন- “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বা 'আস-সালাতু 
ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল আমিয়া 


এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


ওয়াল মুরসালীন' ছোট বড় দুরুদ 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আমি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এ 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শাবানের মধ্য রাত, কদরের রাত 
এবং দু'ঈদের রাত জাগ্তত থেকে 
পূর্নরাত এবাদত করে আল্লাহর 
দরবারে যদি কাটিয়ে দিই তাহলে 
আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা । কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 


করব। নামায পড়বো, এরপর 
সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে কুরআন 
এপ্রিল'১৯ 


শরীফ বেশি করে আমরা পড়ব। 
এরপর আমরা “ইস্তেগফার' করব । 

হে আল্লাহ অনেক গোনাহ করেছি, সে 
গোনাহ থেকে আমরা ক্ষমা চাই 
এটাকে বলা হয় “ইস্তেগফার'। বার 
বার করতে থাকব। কারণ এটা 


যখন শাবানের মধ্যরাত আসবে তখন 
তোমরা আল্লাহর দরবারে দীড়িয়ে 
ইবাদত কর, আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি কর, ইবাদতের মাধ্যমে 
রাতকে জাগ্রত কর। আর দিনের 
বেলায় রোজা রাখ। শাবান মাসে 
আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বেশি রোযা 
রাখতেন, বিশেষ করে মধ্য শাবান ১৫ 
তারিখের রোজা রাখার কথা হাদীস 
দ্বারা প্রমানিত। এটাই হল 
সংক্ষিপ্ভাবে আজকের ইবাদতের 
নিয়ম। 


তাহাজ্জদ নামায 

যারা অসুস্থ কিংবা দুর্বল পুরা রাত 
এবাদত করার সুযোগ হবেনা, তারা 
তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোর রাতে উঠে 
যাবে। যাতে তাহজ্জুদ নামায আদায় 
করা যায়। কারণ তাহাজ্জুদের সময় 
দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় । বিশেষ 
করে মধ্য শাবানের এ রাতে তাহাজ্জুদ 
যেন কারো ছুটে না যায়। রাতে যখন 
পরিবারের সবাই জাগ্রত থাকবে এ 
রাতে যদি আমি তাহাজ্জুদ পড়তে না 
পারি আমার চেয়ে পোড়া কপাল আর 
কে হতে পারে। এজন্য দুর্ভাগা 
মানুষের তালিকায় যেন আমার নাম 
অন্তর্ভুক্ত না হয়। সেহরী খেয়ে 
ফজরের নামায মসজিদে এসে জামাত 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ 
হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি এশার 


তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দুরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারত করব। 
একটু আগেই হযরত আয়শা (রাযি.)- 
এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে 
পেরেছি যে, এ রাতে মহানবী (সা.)- 
কে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করা 
অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন। 
কাজেই কবর যিয়ারত করার জন্য 
আমরা চেষ্টা করব। 


নামায এবং ফজরের নামায মসজিদে 
এসে জামাতের সাথে আদায় করবে, 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরা রাত 
ইবাদত করার সওয়াব তীকে দান 
করবে । কাজেই এশা এবং ফজরের 
নামাযকে প্রথম তাকবীরের সাথে 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে । আল্ল- 
[হ রাব্দুল আলামীন আমাদেরকে 
কুরান হাদিসের আলোকে আমল করার 
তাওফিক দান করুন। আমিন। 


লেখক; খতিব ও সিনিয়র শিক্ষক, জামিয়া 
বায়তুল করীম, চষ্টগাম 
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তানভীর সিরাজ 


নারী সমাজ একটি মর্যাদাবান সমাজ । 


ভাইয়েরাসহ বেগম রোকেয়ার মতো 


সমাধিকারের নামে ধ্বংসাত্মক 


নারী জাতি একটি আদর্শবান সুরক্ষিত 


যতো অযৌক্তিক আবেদন আর 


জাতি । নারী সমাজ আমাদের মা-বোন 
এবং স্ত্রী ও মেয়েদের গোষ্ঠী। 


পথেরদাবী দীওয়ায় নামিয়ে রাস্তার 


দাবিদাওয়া উত্তাপক আছেন, তাদের 
উত্তর যেভাবে দিয়েছেন তিনি, 


সেই সমাজের স্থান, অবস্থান আর 


পৃথিবীতে জীবতকাল আহারের ব্যবস্থা 


কর্মস্থান কী হবে? কোথায় হবে তাদের 


করেই প্রত্যেক প্রাণীকে দুনিয়ার বুকে 


সম্মানযোগ্য স্থান, অবস্থান আর 


ছেড়ে দিয়েছেন যিনি । 


আবাসনসহ নির্ধারণ করেই বিশ্ব 


আমরা প্রতিটি বিষয়ে নীতিমালার কথা 


প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 


চিন্তা করি আর বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও 


নারীকে পাঠিয়েছেন । 


নীরবে সহ্য করে যাওয়া মানুষ বলতে 
আমরা বুঝি যাদের, তারাই আমাদের 
মা-বোন, আমাদের নারীসমাজ | 

এখন কথা হল, তারা কী সহ্য করে 
দিনাতিপাত করছেন হারদম? 

আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিনব 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথায় কেমন যেন 
তারা দিশেহারা প্রায়! 
কমিউনিস্টরা বলে, তারা সমাধিকারে 
নির্যাতিতা । পুঁজিবাদীরা বলে, সঞ্চয়ে 
তারা টেবু! মুক্তমনারা বলে, 
সমকামীতায় বাধা কেন? 
একে অপরকে ভালোবাসতে পারে! 
তাতে কী আসে-যায়! 

বলে, বয়-ফ্রেন্ডের সাথে ওপেনিং 
মেলামেশাতে বাধা কেন তাদের । 


করি, তবে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছি 
অস্থানে নিয়মকানুন প্রয়োগ করে 
সীমালজ্ৰন করেছি। না-মালুম কাজে 
হাত দেয়া যে বোকামি 
প্রগতিশীলদের ভ্রান্ত চিন্তাকে 'না-বলে' 
অবহিত করেছেন দুনিয়া-আখেরাতের 
বিধাতা । তিনি বলেছেন, 
মেয়েসমাজের আরামদায়ক অবস্থান 
হল আপন ঘর । বলেন তিনি, 

উঠ 40৪45 021 565০90 
“নিজ গৃহে অবস্থান কর (পরপুরুষকে) 
সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, 
যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন 
করা হত ।” (সূরা আল-আহ্যাব: ৩৩) 


কুকুর বানিয়েই ছাড়তে চায় আর 
করতে চায় তাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই, 
তারাই ইসলামি সংস্কৃতির আসল শক্র 
নকল পথিক হয়ে। হতে পারে তারা 
ঘরের ইদুর, বা ভিনদেশি গোলামির 
শিখলে আবদ্ধ থেকে এজেন্ট হয়ে 
কাজ করছে। সোজাভাবে বলছি, ইহুদি 
আর খিস্টানদের পা-চাটা গোলাম 
তারা । 
যুগের চাহিদার প্রতি সময়মত সচেতন 
ছিলেন সুস্থ মস্তিহ্কসম্পন্ন গবেষকগণ। 
অথচ তারাই বলছেন, মায়ের জাতের 
নিরাপদ আবাস মানে আপন নিবাস। 
এমন দুয়েকটি মতামত নীচে পেশ 
করা হল। 

ক. আবু তাহের মিসবাহ বলেন, “এই 
দিকনির্দেশনা নোরী নীতিমালার 
শুরুতে বেগম রোকেয়ার একটা কথা 
উদ্ধত করা হয়েছে, “তোমাদের 
কন্যাগ্ডুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 
নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান 
করুক।' তার এ আহ্বানে নারীর 


যদি আমরা বিধাতার এই বিধানকে 


অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট 


কথাকথিত অর্ধাঙ্গীদের (স্ত্রীদের) জন্য 


দিকনির্দেশনা রয়েছে ...) ভুল, যদি তা 


নিরাপত্তার নিশানা মনে না করি, 


শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা হয়। শুধু ভুল 


অন্যদিকে কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদ আর 
মুক্তমনাদের বস্তাচা গবেষণাকে গ্রহণ 


নয়, আত্মঘাতি ভুল। কুরআন-সুন্নাহের 
দৃষ্টিতে এটা নারীর ওপর যুলুম। 


বেগম রোকেয়াও বলেন, “তোমাদের 
কন্যাগ্তলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 


করি তাহলে নব্য জাহিলিয়্যাত এসেছে 
তো এসেছে, আরও একধাপ এগিয়ে 


নিজেরাই নিজেদের অন্ের সংস্থান 
করুক।” 


আসবে । মা-মণিদের যারা সংস্কৃতির 
নামে অপসংস্কৃতির দিকে ডাকছে নানা 


এসব কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদ, মুক্তমনা 


অভিনব কায়দায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার 


আর পশ্চিমা সভ্যতায় লালিত 


এপ্রিল'১৯ 


ন্যায় আর নারীসমাজকে যারা 


পাশ্চাত্যে নারীর ওপর এ যুলুমটা 
হচ্ছে। ইসলাম সকল অবস্থায় এ 
চিকিৎসা, নিজের ও সন্তানের 
ভরণপোষণ, এসব রুক্ষ-কঠিন দায়িত 
থেকে নারীকে অব্যাহতি দিয়েছে। 
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কারো অধিকার নেই নারীর ওপর এটা 
চাপানোর । যদি কেউ চাপাতে চায় 
তাহলে রাষ্ট্রশক্তিকে নারীর পক্ষে 
দাড়াতে হবে এবং সবার আগে 
দাড়াতে হবে আলেমসমাজকে ৷ 
(মোসিক আল-কাউসার, এপ্রিল ২০১১) 

খ. উনিশ শতকের খ্যাতনামা মনীষী 
স্যামুয়েল স্মাইলস তার অমূল্য গ্রন্থ 
176 ০7/০7০/০/-এ নারী স্বাধীনতা 
আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, “প্রাটান 
রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের 
সবচেয়ে প্রশংসনীয় উচুস্তরের কাজ 
হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের 
টানা-হেচড়া থেকে মুক্ত থাকা । (নারী 
উন্নয়ন কোন পথে, মুফতি কিফায়াতুল্লাহ, পৃ. 


৭৯) 
গ. অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো ১৮৯৫ 
খিস্টব্দে রিভিউজে প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে অত্যন্ত আবেগেপূর্ণ ভাষায় 


যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কে 


জানবেন, কারণ আপনারা গণমাধ্যমে 


জানে না তা? জানে । বুঝে । বলে না, 
নীরবে সয়ে যায় লজ্জার মাথা খেয়ে । 
অথচ আল্লাহর আইনের অনুসারী 
হওয়াতেই নারীপুরুষের নিরাপত্তা আর 
শান্তির । 


নজর দেন বলে। দেখেন যে, দুই 
বছরের ছাত্রী আর মেয়ে শিশু থেকে 
শুরু করে বৃদ্ধারাও লম্পটদের হাত 
থেকে রেহাই পেয়ে নিজেকে উদ্ধার 
করতে পারছে না। 


আল্লাহ বলেন, ঘরে থাকতে, আর 


সমাজবাদী দার্শনিক মনীষী প্রুধো স্বীয় 


আমরা থাকি বাইরে! আর যখনই 


ইবতিকারুন নিযামে লিখেন, 


আমরা তার বিধানের তোয়াক্কা না করে 


“প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের 
সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে 


নিই, তখনই হই যতসব লাঞ্চনা আর 
বঞ্চনার শিকার এবং নরপিশাচরাও 


অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ 


এই সুযোগে লোপে নেয়, যা নেয়ার । 


অতিক্রম করতে চায়, কিন্ত শিক্ষা 


সুতরাং যে পাঠ্যক্রমে ইসলামি 


তাকে সহায়তা করতে নারাজ । তাই 


শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে না, 
সেই শিক্ষা মানবপ্রসূত শিক্ষাই বটে, 
হবে না কোনো 

শিক্ষাব্যবস্থা। আমি নারী শিক্ষার 


আধুনিক নারীর শোচনীয় অবস্থা চিত্র 


বিরুদ্ধে বলছি না। বলছি শিক্ষার 


এঁকেছেন। তিনি বলেন, “যেসব নারী 


অবক্ষয় নিয়ে । প্রসূতির মহিলা ডাক্তার 


সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য 
জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, প্রষ্টা 
যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে 
প্রয়োজনে তাদের এ ধরণের দৈহিক ও 
মানবিক রূপদান করেছেন, তারা 
তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের 
মেজাযে আল্লাহর দেওয়া সেই বৈশিষ্ট 
আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের 
নারীদের ভেতরে স্বভাবত পাওয়া 
যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে 
পৌছেছে, যাদের নপুংসক ছাড়া আর 
কিছুই বলা চলে না। বস্তত তাদের 
পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি 
নারী বলবারও সাধ্য থাকে না। 
ওপরন্ত, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে 


তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। 
(পরাগুজ, পৃ. ৭৮) 


হলে ১০০% থেকে ৯৯% মানসিক 
সান্তনা পায় রোগীটি । তা আমরা খুব 
ভালো বুঝি। তাই শিক্ষায় মহিলার 
গুরুত্ব অপরিহার্য । তবে প্রতি ক্লাসে 
ইসলামি শিক্ষাকে ১০০ মার্কের পরীক্ষা 
নিশ্চিত না করার অভাবে তাদের 
সন্ত্রমহানির আশংকা ৯০ ভাগ থেকেই 


আজ কতিপয় বিদ্যাপীঠ হয়ে পড়েছে 
যৌন নিশীড়নের আস্তানা । গাধা ঘোড়া 
যেখানে স্বাধীন, পরাধীন নয় তারা 
দীনী শিক্ষার! তবেই তো তারা 
হায়েনাদের শিকার হত না। 
পাশ্চাত্যের স্কুল--কলেজপগ্তলোর ওপর 
পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা 
গেলো, শতকরা ২৩ থেকে ৪৪.৮ ভাগ 
ছাত্রী তাদের ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন 
নিপীড়নের শিকার হয়। (আ্যাসেসমেন্ট 


অফ ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. 
২১২, গ্রাগুজ, পৃ. ১২৪) 


নামে 


তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ 
পরিণতির আশংকায় আমরা দিন 
খপছি। (নারী উন্নয়ন কোন পথে, মুফতি 
, পৃ. ৭৮) 

এই বিষয়ে' বিস্তারিত জানতে পারবেন 
আমি যৌবন বলছি প্রবন্ধটি প্রকাশ 
পেয়েছে মাসিক আত-তাওহীদের 
জানুয়ারি'১৯ সংখ্যায় । 


নারীদের বই নির্বাচন 

কোমলমনা মানুষের কথা যদি বলি 
তাহলে মেয়েসমাজের কথাই 
প্রথমকাতারে বলতে হবে, তবে তারা 
বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে মাঝামাঝি, কি€্‌ 
শেষ কাতারে । যাদেরকে খুব সহজে 
পাঠানো যায় বা ভুল পথের পথিক 
বানানো যায়। মন তাদের খুব 
দয়াপরবশ, যেজন্যে তারা কারণে- 
অকারণে বিপদের সম্মুখীন হয় । সুন্দর 
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে 
ক্ষণস্থায়ী স্বাদের তরে নিজেদের 
বিলিয়ে দেয়। কখনো তাদেরকে 
নির্বাসিত অশ্লীল লেখিকা, হুমায়ুন 
আযাদ আর শামসুর রহমানসহ যত 
বামপন্থি লেখক আছেন তাদের বই 
পড়ে ধর্মহীনতার প্রতি কঝৌঁকে পড়বার 
জন্য আজকের নারীসমাজ নিয়ে চেষ্টা 
চালানো হয়। 


অনেককাল আগের রিপোর্টে যদি এ 


পরিচালিত ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানেও 
ছাত্রী আর শিক্ষিকারা ষীড়দের দ্বারা 


এপ্রিল'১৯ 


অবস্থা হয় তাহলে বর্তমান সময়ে এর 
সংখ্যা কত হবেঃ ভালো 


লাইব্রেরিতে নারীদের জন্য কেমন বই 
থাকা উচিৎ, এমন প্রশ্নের উত্তরে লর্ড 
বায়রণ অভিমত পেশ করে বলেন, 
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“মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও 
পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোনো বই 
থাকা অনুচিত ।* (প্রাগুজ, পৃ. ৭৯) 


নারীর দায়িতে জগতের কোনো ব্যক্তির 
সেবা করা ওয়াজিব নয়। না তার 
যিম্মায় কোনো দায়িতু আছে, না তার 


চাপানো হয়েছে। স্রেফ একটি বিষয়, 
তোমরা নিজ ঘরে স্থির থাকো, স্বামীর 


রীতি সভ্য সমাজে চলতে পারে না। 
এসব প্রতিযোগিতা স্রেফ চামড়া-ব্যবসা 
ছাড়া কিছু নয়। চতুষ্পদ পশুরা 


আমাদের সমাজের মেয়েরাও বাবার, 
স্বামীর, আর ছেলের মেহমানদারিকে 
নাকচ করে কিছু কমিউনিস্ট আর 


নিজেদের চামড়া নিজেরা বিক্রি করে 


স্যেকুলারের ফাদে পড়ে অবাস্তব 


না। পশুর চেয়ে অধমেরা নিজেদের 
চামড়া নিজেরা বিক্রি করে । 


ভাবনায় মেতে উঠছে! অথচ তাদের 
জন্য রয়েছে সম্মানজনক খাবার! 


জি, তাই বলছিলাম, নারীর নারী 


আল্লাহ তাআলা সবদিক থেকে 


থাকাই বাঞ্ছনীয় । আর না হয় যা হবার 
তাই হয়। 


ফিরে এসো আপন নীড়ে 


আনুগত্য করো আর সন্তানদের 
মানুষরূপে গড়ে তোলো। এই 
তোমাদের করণীয় । এর মাধ্যমে 
তোমরা জাতিগঠনে ভূমিকা রাখো এবং 
জাতির ফাউন্ডারে পরিণত হও। 
আল্লাহর রাসুল (সা.) তোমাদেরকে 
মর্যাদার এই আসন দান করেছেন। 
ইসলাম তোমাদেরকে সম্মানের এই 


নারী, জানেন কি আপনি? কার 
আপনি? জন্মের আগে মায়ের কোলের 
সবুজ পাখি । জন্মের পর বাবার ঘরের 
রঙিন ফুল। বিয়ে, অতঃপর আপনি 
স্বামীর নীড়ের বীশী-বীণা এবং 
বংশপরম্পরায় নারী আপনি, সন্তানের 
মেহমান হয়ে থাকবেন আজীবন । 

কেন আপনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে 


আসনে বসিয়েছে। আসন গ্রহণ করো, 


যান! 


যার ইচ্ছা হয় লাঞ্ছনার পথ বেছে 


নাও । (ইসলাম ও আমাদের জীবন, আল্লামা 
তাকী উসমানী, ৫/১৫৭) 


বন্ধ হোক সেইসব রংতামাশা 

নারী শিক্ষার শিক্ষা আমরা নবীর যুগ 
থেকেই শিক্ষা পেয়েছি । অনেক নারী 
সাহাবিরাও উঁচুমাপের জ্ঞানী ছিলেন। 
তাই তাকে অস্বীকার করা যাবে না। 
তবে তীরা যেমন নারী ছিলেন তেমনি 
থেকেই গভীর জ্ঞানের 


শিক্ষার নামে যে বেহায়াপনা প্রচলিত 
হলো তার মাশুল দিতে হচ্ছে বিয়ের 
আগে-পরে । নারী অঙ্গন একটি পবিত্র 
অঙ্গন। এই অঙ্গনকে অপবিত্র করছে 
(০95041,5) অস্কার, মিস ওয়ার্ড আর 
লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী 
প্রতিযোগিতার নামে নারী প্রদর্শন 
যতদিন সমাজে চলতা থাকবে ততদিন 
নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না। 

আবুল কাসেম আদিল সুন্দর বলেছেন, 
“মিস ওয়ার্ড, লাক্স-চ্যানেল আই 
সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ নারীকে চামড়া 
দিয়ে মূল্যায়নের এসব অবমাননাকর 


এপ্রিল'১৯ 


জানেন কি আপনি আপনার 
দায়িতৃবোধ নিয়ে? আপনার দায়িতৃ শুধু 
পৌছানো আর সন্তানকে মানুষের মতো 
মানুষ করে গড়ে তোলা । বাদবাকি 
এচ্ছিক। 

আজকের উন্ুক্তনারী হযরত মুসা 
(আ.)-এর উম্মতের মতো । বলেছিলো 
সেই উম্মত, 


৫ (৫৩৪ ৯8 2৮৩৬ 
টিটি চা 
ঠ54595$8 2 


“হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য- 
দ্রব্যে কখনও ধেয্্ধারণ করব না। 
কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার 
নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, 
তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন 
বস্তসামগ্রী দান করেন যা জমিতে 
উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ি, গম, 
মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি ।' (সূরা আল- 
বাকারা: ৬১) 

তারা যেমন আসমানি মেহমানদারি 
জানীতের খাবারকে অপছন্দ করেছে 


১ 


নারীসমাজকে নারী হয়েই থাকার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন তাদের 
বেয়াড়া, বেহায়া হতে না হয়, কিন্ত 
আজ কী হচ্ছে এসব! পরাধীনতায় 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন!!! আল্লাহ 
নারীসাজকে আপন নীড়ে ফিরিয়ে 
সুন্দর, সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপন 
করার তওফিক দান করেন । আমীন 


মুহাম্মদ আবদুর রহিম 


হৃদয় আমার চায় না যে আর 
এ জামিয়া ছাড়তে, 
সারাটাদিন চায় যে এ মন 
এ জামিয়ায় থাকতে । 


জামিয়াতে এসে আমি 
হলাম অনেক ধন্য, 
মনটা তাতে সঁপে দিলাম 
ইলেমেরি জন্য । 


গড়বো তাতে জীবন আমার 
তারই শানও মান। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 


ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 


পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-1801079 


স্বজন ধনী-গরীব নির্বিশেষে মৃত্যুর 


সমস্যা: আমাদের দেশে প্রচলন আছে 
যে, অসতর্কতা বসত শরীরের পা 
লাগলে তাকে সালাম করা হয়। না 
করলে মানুষ বেআদব বলে, এব্যাপারে 
শরীয়তের নির্দেশনা কী? 
মুহাম্মদ ইমন 

বোয়ালখালী, টট্টগ্রাম 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। তবে 
এসব ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে ক্ষমা চেয়ে 
নেবে । শামী: ৬/৩৮৩ 


সমস্যা: নিম্নের প্রশ্নগুলোর শরয়ী 

সমাধান বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 

থাকব । 

১. আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে, 
কোন ব্যক্তি মারা গেলে চতুর্থ, 
পঞ্চম বা চলিশতম দিনে বা বছরের 
মাথায় বা যে কোন সময় মৃত 
ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য 
ধনী, গরীব ও আত্মীয়-স্বজন 
সবাইকে মেযবান খাওয়ানো হয়। 
তার শরয়ী হুকুম কী? 

২.যারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও 
কবর খননের ব্যবস্থা করে 
তাদেরকে খানা খওয়ানোর যে 
প্রচলন আছে তার শরয়ী হুকুম কী? 

মাও. মোয়াজ্জম হক 


টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: 
১. কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার 
ঘরে আত্মীয়-স্বজনের পুনর্মিলনিতে 
সমাজের লোকজন এবং আত্ীয়- 


এপ্রির্ল*১৯ 


দিনে কিছু ফকির-মিসকিনকে 


চতুর্থ দিন বা পঞ্চম দিন ইত্যাদিতে 


পানাহারের ব্যবস্থা করা, কিছু দান 


যে যিয়াফতের অনুষ্ঠান করা হয় তা করা বা ছদকা করা যেতে পারে 
ইসলামী শরীয়ত মতে একটি তবে তা বালেগদের পক্ষ থেকে 
কুসংস্কার এবং ধর্মীয় আবরণে হতে হবে। 

একটি বিদআত কাজ। কেননা ২.আমাদের দেশে যেহেতু প্রায় 
এধরণের যিয়াফত খুশির সময়ে জায়গায় মহল্লাবাসীদের পক্ষ থেকে 


করা হয়ঃ মসিবতের সময় নয়। 
বরং মসিবতের সময় মৃত ব্যক্তির 
পরিবারবর্গের জন্য তিনদিন পর্যন্ত 
য-স্জনের পক্ষ থেকে 
পানাহারের ব্যবস্থা করা সুনাত এবং 
তার পরে করলেও কোন অসুবিধা 


যারা মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে 
এবং দীফনের ব্যবস্থা করে তারা 
সাধারণত তার কোন পারিশ্রমিক ও 
বিনিময় নেয় না। তাই তাদের যদি 
কোন সময় এহসান হিসাবে তাদের 
পানাহারের ব্যবস্থা করা হয় তাতে 


নেই। কিন্ত তার বিপরীত আমাদের 
দেশে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্ থেকে 
দাবি করে চার দিনা ইত্যাদি 
যিয়াফত উসুল করা হয় এবং মৃত 
ব্যক্তির এতিম 
নাবালেগ থাকলে বা তাদের ওপর 
পরের খণ ও কর্জ থাকলে বা মৃত 
ফিদয়া থাকলেও কোন লক্ষ্য করা 
হয় না। এটা কত বড় অন্যায় ও 
জুলুম, ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
তার কোন স্থান নেই এবং 
সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে 
রাশেদিনের স্বর্ণযুগে ও তার কোন 
প্রমাণ নেই । সুতরাং এ প্রথা ও কু- 
সংস্কার বর্জন করা মুসলমান 
জনসাধারণের জন্য একান্ত কর্তব্য 
ও জরুরি। অবশ্য মৃত ব্যক্তির 
পরিবারবর্ণের অধিক সুযোগ-সুবিধা 
থাকলে মৃত ব্যক্তির রূহের ইসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট কোন 


কোন অসুবিধা নেই। সুরা আর- 

দে * আস কা 

৬/৩৭৯ 
সমস্যা: আমি একজন হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী যদি বিশেষ কোন 
মাসআলায় অন্য মাযহাব তথা শাফেয়ী 
মালেকী বা হাম্বলী থেকে একটি 
মাযহাব অনুসরণ করি, তাহলে 
ইসলামী শরীয়ত এটা কতটুকু সমর্থন 
করে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত 


হবো । 
মাও. ইকবাল হুসাইন 
চাটখিল, নোয়াখালী 

শরয়ী সমাধান: নির্দিষ্ট মাযহাবের 
তাকলীদ ও অনুসরণ করার পর কোন 
বিজ্ঞ আলেমের জন্যও উক্ত মাযহাবের 
দলীলের চেয়ে অন্য কোন মজবুত 
দলীল ব্যতীত মাযহাব ত্যাগ করা 
জায়েয নেই । সুতরাং কোন সাধারণ 
আলেম ও জনসাধারণের জন্য কোন 
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অবস্থাতেই অন্য মাযহাবের অনুসরণ 
করা জায়েয ও বৈধ নয়; নতুবা দীন- 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: আমাদের সমাজে প্রচলিত 


ফতওয়া দিয়ে থাকেন যে, হায়েজা 
মহিলা স্পর্শ করা ব্যতীত কুরআন 


ধর্ম মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও খেল 
তামাশায় পরিণত হয়ে যাবে। রদ্ুল 
মুহতার: ১/৮০, ফাতাওয় ইবনে তাইমিয়্যাহ: 
২০/২২০ 

সমস্যা: রাসূল (সা.) সব জায়গায় 
হাজির-নাজির কি না? কুরআন- 
হাদিসের আলোকে বিস্তারিত জানালে 
উপকৃত হবো । 

টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: হাজির ও নাজির দুটাই 


আছে যে, অযু করার পর সতর দেখা 
গেলে বা পরপুরুষ এর সামনে পড়লে 
অযু পুনরায় করতে হয়। এই কথাটা 
সত্য কি না? 


তিলাওয়াত করতে শরয়ী কোন সমস্যা 
নেই। এবং ০৮৫০1 ৩:০৮]।178 8 
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বলেন ইসমাইল ইবনে আইয়াল 


মু. মুহিব্বুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: আমাদের সমাজে যা 
প্রচলিত আছে অর্থাৎ অযু করার পর 
সতর দেখা গেলে বা পর পুরুষের 
সামনে পড়লে পুনরায় অযু করতে হয়, 
এই কথাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাই 


আরবি শব্দ। যার অর্থ সেই সত্তা যার 


(সা.) 
বিরাজমান থাকার আকীদা শরীয়ত ও 
যুক্তিগত উভয় দিক থেকেই ভ্রান্ত ও 
ভিত্তিহীন। তাই এরূপ ধারণা পোষণ 
করা থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বিরত 
থাকা একান্ত আবশ্যক । কারণ এটা 
একটি শিরকী আকীদা, যার কারণে 
ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সুরা ইউসুফ: ১০২, 
সুরা আল-কাসাস: ৪৪, মাহমুদিয়া: ১৫/১০৮ 
সমস্যা: কবর যিয়ারত করে টাকার 
আদান-প্রদান কি জায়েষ? ঈসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরান খতম 
করে টাকা দেওয়া-নেওয়া কি জায়েয 


আছে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
আবদুস সুবহান 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে 


দেওয়া-নেওয়া কোনটাই জায়েয নেই। 
তাতকীহুল ফাতওয়াল হামিদিয়া: ২/১৩৮, 
কিফায়াতুল মুফতি: ৯/৪৬ 


এপ্রির্ল'১৯ 


উল্লিখিত অবস্থায় পুনরায় অযু করতে 
হবে না। তবে, সতর দেখা বা 
দেখানো এবং পর পুরুষের সামনে 
যাওয়া হারাম ও না জায়েয । মাবসুতে 


সারাখসী: ১/১৯৬, আলমুহীতুল বুরহানী: 
রঃ ৭, আল-ফিকহুল, আহসানু ফাতাওয়া: 
২৪ 


সমস্যা: ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরে রক্ত 
প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হবে কি? 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আজীজুল হাসান 
রক্ত প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হয় 
না। কেননা হাদিস শরীফে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে যে, শরীরে কোন কিছু 
প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হয় না 
তবে, ইঞ্জেকশন বের করার পর ওই 
স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে 
পড়লে বা সেই পরিমাণ রক্ত বের হলে 
অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুনানে বায়হাকী: 
১/১৮৭, কিতাবুল আসল: ১/৫৮, বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/১১৯ 
সমস্যাঃ যদি কোন মহিলা (মাসিক 
স্রাব) হায়েষের অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াত করতে চায় তখন 
স্পর্শবিহীন দেখে দেখে তিলাওয়াত 
করতে পারবে কি? এবং সে যদি 
হেফজখানার শিক্ষক বা ছাত্রী হয়ে 
থাকে তখন কুরআন তিলাওয়াতের 
কোন সুযোগ আছে কি? উল্লেখ্য যে, 
আমাদের এখানে একজন আলেম 


নামাক রাওয়ীর কারণে । তাই আপনার 
কাছে শরয়ী সমাধানের আবেদন 


করছি। 

মাও. মুসা সাহেব 

বাশখালী, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: আমাদের জমনুরে 
ফুকাহায়ে কেরামের মতে কোন মহিলা 
হায়েজা অবস্থায় আল্লাহর বাণী পবিত্র 
কুরআন মজীদ তিলাওয়াত ও স্পর্শ 
কোনটা করতে পারবে না। তার জন্য 
কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ও 
তিলাওয়াত করা উভয়টিই মাকরুহে 
তাহরিমী। কেননা হাদিস শরীফে 
রাসুল (সা.) মহিলাদেরকে হায়েয 
বস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত 
রতে নিষেধ করছেন এবং উক্ত 
হাদিসের সনদের মধ্যে একজন 
বর্ণনাকারীর দ্বারা কিছু দুর্বলতা 
আসলেও সেই হাদিস ব্যতীত অন্য 
হাদিসের মধ্যে নবী করীম (সা.) 
তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন। 
এধরনের কিছু মাউকুফ হাদিসের মধ্যে 
রয়েছে যা মারফু হাদিসের মধ্যে গণ্য 
হবে সুতরাং জমহুরে ফুকাহায়ে 
কেরামের মাযহাবের বিপরীতে আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়্যার কথা গ্রহণযোগ্য 


এ এ 


হবে না। সাথে সাথে জমহুরের 
মাযহাবে সতর্কতাও রয়েছে এবং 


কুরআনের ইজ্জত-সম্মানের দিকেও 
বেশী লক্ষ্য করা জরুরি বিষয়। আর 
মহিলাদের জন্য কুরআন শরীফ হেফজ 
করা জরুরি বিষয় নয় । হায়েষের চার- 
পাচ দিনের দ্বারা কুরআন শরীফ 
হেফজের মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে 
না। সুতরাং তার জন্য হাদিস, 
সাহাবায়ে কেরামের আমলের 
বিরোধিতা ও চার ইমামের বিরোধিতা 


0) আত্তা্তহীদ্‌ ৩০ 
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করা জায়েয হবে না। যে বর্ণনাকারীকে 
দুর্বল বলা হয়েছে তার মধ্যেও 
মতবিরোধ রয়েছে। অনেক 
মুঈন, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াকুব ইবনে 
সুফিয়ান ও ইয়াঘিদ ইবনে হারুনসহ 
অনেক কেরাম উক্ত 
বর্ণনাকারীকে সিকা বা বিশ্বস্ত বলে মত 
প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এই 
বর্ণকারীর দুর্বলতা সম্পর্কে মতবিরোধ 
থাকায় এর দ্বারা উক্ত হাদিসকে যয়ীফ 
তথা দুর্বল বলা যাবে না। বরং উক্ত 
হাদিস হাসান এর পর্যায়ে পৌছে 
গেছে, যা দলীল হিসেবে গণ্য হয়। 
সুতরাং আমাদের হানাফী মাযহাব ও 
অন্যান্য মাযহাবে মহিলাদের জন্য 
হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত 
করা হারাম ও নাজায়েয । কেননা সেই 
অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা 
কুরআন শরীফের ইজ্জতের পরিপন্থী । 
সুনানে দারমী: ২৫২, সনানে দারে 


১২৪, 
১/১৬৭ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে অপারেশনের 
মাধ্যমে যেসব মহিলার বাচ্চা প্রসব হয় 
সেই মহিলাদের নিফাসের হুকুম কী? 
মু. মুরশেদ করীম 
আনোয়ারা, উ্টশ্রাম 
শরয়ী সমাধান: এ ব্যাপারে ফতওয়ায়ে 
শামীতে বলা হয়েছে যে, অপারেশনের 
পর যদি জরায়ু থেকে রক্ত বের হয় 
তাহলে সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে। আর যদি জরায়ু থেকে বের না 
হয় অপারেশনের জায়গা থেকে বের 
হয়, তাহলে সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে না এবং ওই মহিলার নামায 
ইত্যাদিও মাফ হবে না। তবে যদি 
সিজারের পর জরায়ুর মুখ খুলে গিয়ে 
তা থেকে রক্ত বের হয় তাহলে তা 


নফাস হিসেবে গণ্য হবে। কনযুদ 
দাকায়েক: ১৫, রদ্ুল মুহতার: ১/৪৯৬, 
খায়রুল ফাতওয়া: ২/১৪১ 


সালাত-নামায 


সমস্যা: একজন খতিব মসজিদে জুমার 
নামায পড়ায়। কিন্তু সে খতিব মাযারে 


এপ্রির্ল”১৯ 


ওরশের সময় কাওয়ালি গায় এবং 


দ্বিতীয় আযানের জওয়াব দেওয়ার 


হারমোনির সুরে মানুষকে নাচায়। 
এখন প্রশ্ন হলো, ওই খতিবের নামায 
ঠিক হবে কি নাঃ এবং তার পিছনে 
ইক্তেদা সহীহ হবে? বিস্তারিত জানিয়ে 
আমাকে উপকৃত করলে খুশি হবো । 
রুল আলম র 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় 
খতিব শরীয়ত গর্হিত কাজ করে অর্থাৎ 
মাজারে গিয়ে কাওয়ালি ইত্যাদি গান 
গায়, যা শরীয়ত মতে কবিরা গুনাহ, 
তার দ্বারা উক্ত খতিব ইসলামী শরীয়ত 
মতে ফাসেক হিসেবে গণ্য এবং 
ফাসেক ব্যক্তি ইমামতির অযোগ্য । 
তার ইমামতি মাকরুহে তাহরিমী ও 
না-জায়েষ। আর যদি উক্ত খতিব 
রাসুল (সা.)-এর হার জায়গায় হাযের 
নাযের হওয়ার বা আলিমুল গাইব 
হওয়ার মত শিরকি আকীদা পোষণ 
করে, তখন তার ইমামতি এবং তার 
এবং নামায সহীহ হবে না; পড়লেও 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে। মুসনদে 
আহমদ: ৫/২৫৭, ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৯৯, 
গনয়াতুল মুসল্লি: ৫১৪, মাহমুদিয়াঃ ১০/১৫৪ 
সমস্যা: আমরা জানি আছরের 
নামাযের পর নফল নামায পড়া 
মাকরুহ । সেই সময় ওমরী কাজা পড়া 
যাবে কি? 


মু. আবদুল্লাহ নোমান 


শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাব মতে যদিও আছরের নামাযের 
পর সকল প্রকারের নফল নামায পড়া 
মাকরুহ । কিন্ত আছরের নামাযের পর 
সূর্যের আলো পরিবর্তণ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত ওমরী কাযাসহ যে কোন কাজা 
নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা 
নেই । মাবসুতে সারাখসী: ১/৩০৪, ফতওয়া 
তাতার খানিয়া: ২/১৫, তৃহতাভী: ১/৯১ 

সমস্যা: আযানের জওয়াবের ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব, জুনমাত 
ইত্যাদি মতামত পেশ করেছেন। 
আমার জানার বিষয় হলো জুম'আর 


হুকুম কী? এ-ব্যাপারে খতিব সাহেব 
এবং মুসল্লি উভয়ের একই হুকুম? 
নাকি কোন ভিন্নতা রয়েছে? 
আরিফুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
খুতবা শুরু করার আগে এবং খুতবা 
শেষ হওয়ার পর নামায শুর করার 
আগে দুনিয়াবী কথা বলা মাকরুহ। 
এ-ব্যাপারে খতিব ও মুসল্লির একই 
হুকুম। কিন্ত দীনী কথা বলা সম্পর্কে 
কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে 
খতিব সাহেবের জন্য তার অনুমুতি 
আছে। মুসল্লিদের জন্য অনুমতি নেই। 


জন্য দীনী কথা বলা বৈধ। এ-ব্যাপারে 
হানাফী মাযহাবের ইমামগণ একমত 
তাই উল্লিখিত প্রশ্র-ক্ষেত্রে বলা যায় 
যে, খতিব এবং মুসন্পি সবার জন্য 
জুমার দ্বিতীয় আজান এর জবাব 
দেওয়া জায়েয হবে, মাকরুহ হবে না 
তবে দুররে মুখতার কিতাবে মুখে 
উচ্চারণ করে জবাব দিতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাই উচ্চৈঃস্বরে জওয়াব 
দেওয়া যাবে না। বরং নিম্নস্বরে 
জওয়াব দেওয়া যাবে। মাবসুতে 
সারাখসী: ১/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে? 
১/৫৯৪, খুলাসাতুল ফাতায়া: ১/২০৬ 

শরয়ী সমাধান: ইমাম সাহেব যদি 
ভুলে উচ্চৈঃস্বরে কিরাতের মধ্যে সুরা 
ফাতিহার অধিকাংশ বা পুরো সুরা- 
ফাতিহা অথবা সূরা ফাতিহার পরে 
কিরাতের ও কিছু অংশ আস্তে পড়ে 
এরপর তার স্মরণ আসে তখন তার 
করণীয় কী? তিনি কি পুনরায় সূর 
ফাতিহা থেকে উচ্চৈঃম্বরে কিরাত শুরু 
করবে? না কি যে পরিমাণ আস্তে 
পড়েছেন তার পর থেকে উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাআত পড়া শুরু করবেন? এবং 
হবে কি? 
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শরয়ী সমাধান: উচ্চস্বরে কিরাত 
বিশিষ্টি নামাযের মধ্যে তিন আয়াত বা 


আদায় হয়ে যাবে । অতঃপর তিনি যদি 
মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের স্বার্থে 


তার থেকে বেশী পরিমাণ কিরাত যদি 
নিয়ন্বরে পড়ে তখন তার ওপর সিজদা 


সেই টাকা ব্যবহার করেন তা জায়েয 
ও সহিহ হবে। সুতরাং মুহাচ্ছিল যদি 


সাহু ওয়াজিব হবে। তাই উল্লিখিত মাদরাসায় অবস্থানরত ফকির- 
ক্ষেত্রে সুরা-ফাতিহা পুনরায় পড়তে মিছকিনদের কল্যাণের লক্ষ্যে 
হবে না; বরং যে পর্যন্ত আন্তে-আস্তে যাকাতের টাকা দিয়ে ভিসা করে থাকে, 


পড়েছে তার পর থেকে উচ্চৈঃস্বরে 
পড়বে এবং নামায শেষে সিজদা সাহু 


তাতে কোন অসুবিধা হবে না; বরং তা 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা তা উক্ত 


করবে, তাহলে নামায সহীহ ও শুদ্ধ 
হয়ে যাবে । সুনানে আবু দাউদ: ১/১৩৯, 
মুনয়াতুল মুসল্লি: ১৫৪, রাদ্ুল মুহতারঃ 
১/৩৫৭ 

যাকাত-সাদাকাত 

সমস্যা: মাদরাসার জন্য যাকাতের 
টাকা উসূল করে মাদরাসায় জমা না 
করে (তামলীক করা ব্যতীত) যদি উক্ত 
যাকাতের টাকা দ্বারা যাকাত উসুলকারী 
ব্যক্তি তার জন্য ভিসা বানিয়ে নেয়, তা 
জায়েয বা বৈধ হবে কি? এবং 
যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হবে 
কিনা? 


মুহাম্মদ তাওফিক 
সমাধাণ: প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে মুফতী 
শফী সাহেব (রহ.)-এর সর্বশেষ মত 
হলো মাদরাসার মুহাচ্ছিলের নিকট 
যাকাতের টাকা ওই মাদরাসার ফকির- 
মিছকিনদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করার 
সাথে-সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন 


যাকাতের টাকা উসুল করে সে ওই 
মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের পক্ষ 
থেকে উকিল তথা প্রতিনিধি হয়ে থাকে 
এবং ফকির-মিছকিনদের উকিল বা 
প্রতিনিধির হাতে যাকাত-ছদকার টাকা 
দিলে ফকির মিছকিনদের হাতে 
দেওয়ার মতো ০৫৯ ০১৪ গ| ১০ 
(অর্থাৎ উকিলের কবজা মুআক্কিলের 
কবজার মত) তাই যাকাত-ছদকার 
টাকা মুহাচ্ছিলগণ গ্রহণ করার সাথে 
সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন হয়ে 
যাবে এবং যাকাত দাতাগণের যাকাত 
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মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের স্বার্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোন 
অবস্থায় তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার 
করা যাবে না। আসসুনানূল কুবরা লিল 
বায়হাকী: ৫/৫০২, ফতওয়ায়ে শামী: ২/২৬৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ২/২৭০, জাওয়ারিল ফিকহ' 
সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তির তিন সন্তান 
রয়েছে। সে তার আয়ের অং 
প্রতিমাসে তার ছেলেদের বণ্টন করে 
দেয়। যার ফলে সন্তানদের সম্পদের 
পরিমাণ যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌছে 
যায়। এমতাবস্থায় তাদের ওপর 
যাকাত ফরয হবে কি না? হলে 
কীভাবে আদায় করবে? এবং কারা 
আদায় করবে? 
আবদুল্লাহ আল ফায়সাল 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক বালেগ সন্তানের টাকা ও 
সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ বা তার 
অধিক হয়, অনুরুপ বাপের সম্পদও 
যদি নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয় 
তখন প্রত্যেকের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে। আর বর্তমান বাজার 
দর হিসেবে নিসাবের পরিমাণ হলো 
সাড়ে বায়ান হাজার টাকা ।সুতরাং 
তাদের প্রত্যেক কে নিজ নিজ মালের 
হিসাব করে পৃথক পৃথকভাবে যাকাত 
আদায় করতে হবে। অহীহুল বুখারী: 
১/১৮৭, রদ্দুল মুহতার: ১/১৭৩, হিদায়াঃ 
১/১৬৫ 

সমস্যা: ক. যাকাতের ক্ষেত্রে নেসাবের 
পরিমাণ বাদ দিয়ে যে অতিরিক্ত সম্পদ 
থাকে শুধু তার ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে? নাকি নেসাবসহ সব সম্পদের 
ওপর যাকাত আসবে? 


খ. বর্তমানে যাকাত স্বর্ণের হিসেবে 
দেবে? নাকি রূপার হিসেবে? 


১. স্মরণ রাখতে হবে যে, টাকা-পয়সা 
স্বর্ণ-রুপা এবং ব্যবসার বিক্রিযোগ্য 
মালামাল ও পণ্য বাজারি মূল্যের 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় । যদি তা 
নেছাবের পরিমাণ বা তার অধিক 
হয়। আর যখন যাকাত ওয়াজিব 
হবে তখন নেছাবসহ অতিরিক্ত 
সম্পদের হিসাব করতে হবে । 

২. বর্তমানে যাকাতের নেসাব সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা পরিমাণ রূপার মূল্য 
হিসেবে ধার্ধ্য করতে হবে । স্বর্ণের 
পরিমাণ হিসেবে নয়; নতুবা গরীব 
মিসকিকরা যাকাত থেকে বঞ্চিত 
থাকবে । হিদায়া: ১/১৭৫, রদ্দুল মুহতার: 
৩/২২৯, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭৯, 
তাব:ঃ হাকায়েক: ১/২৭৯ 

সমস্যা: এক মহিলার দুই তোলা স্বর্ণ 
আছে এবং কিছু টাকা আছে উভয়টা 
হিসাব করলে রূপার নিসাব পূর্ণ হয়। 
তবে স্বামী কিছু স্বর্ণ বিক্রয় করে 
ছিলো, যার কারণে মহিলা স্বর্ণে 
নেসাবের মালিক নয়। স্বামী বলছে, 
আমি পরে এ স্বর্ণ এনে দেব দেয়ার 
আগে মহিলা নিসাবের মালিক না 
হওয়া অবস্থায় যাকাত নিতে পারবে কি 
নাঃ মহিলার আপন ভাই যদি 
যাকাতের টাকা থেকে কাপড় ইত্যাদি 
কিনে ওই মহিলাকে দেয় তখন 
ভাইয়ের যাকাত আদায় হবে কি? 


মু. আবদুল্লাহ 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নেছাবের 
মধ্যে নগদ সম্পদের সঙ্গে সেসব 
প্রতিশ্রুত পাওয়া খণ অন্তর্ভূক্ত হবে যা 
পাওয়ার আশা থাকে সুতরাং কোন 
ব্যক্তির নিকট নগদ সম্পদ ও প্রতিশ্রুত 
পাওনা খণ মিলে যদি নেসাবের 
পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর যাকাত 
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ওয়াজিব হবে। তবে নগদ মালের 
যাকাত তৎক্ষণাৎ এবং প্রতিশ্রুত 
পাওনা খণের যাকাত খণ উসূল করার 
পর বিগত বছরের যাকাতসহ আদায় 
করতে হবে। আর এমন সম্পদের 
অধিকারী ব্যক্তির জন্য অন্যের 
যাকাতের মাল নেওয়া ও এমন 
ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয ও বৈধ 
হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে 
উক্ত মহিলার স্বামী যদি ওই স্বর্ণ এনে 
দেবে বলে মনে হয়। তাহলে সে 
নেসাবের মালিক বলে গণ্য হওয়ার 
কারণে তার নিজের ওপরই যাকাত 
ওয়াজিব, বিধায় তার জন্য অন্যের 
যাকাত নেওয়া জায়েয নয়। আর তার 
ভাইয়ের যাকাতের টাকা থেকে কাপড় 
ইত্যাদি নেওয়াও জায়েয হবে না। যদি 
দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। 
তাই যে পরিমাণ যাকাত তার বোনকে 
দিয়েছে তার সমপরিমাণ যাকাত 
পুনরায় আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য 
যে, অনেক সময় যার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হয় না সে অন্যের যাকাত- 
সদকা ইত্যাদি নিতে পারবে না। যদি 
সে নেসাবের পরিমাণ স্বর্ণ-রূপা ক্যাশ 
অতিরিক্ত এমন সম্পদের মালিক হয় 
যার মূল্য উপস্থিত নেসাবের কম স্বর্ণ 
ওই টাকার সাথে মিলালে রূপার 
নেসাবের পরিমাণ হয়। তখন সে 
অপরের সদকা-যাকাত নিতে পারবে 


না। দুর্‌রে মুখতার: ৩২৩৬, রদ্দুল মুহতার: 
৫/২৩৬, হিন্দিয়া: ১/১৮৬ 


মুয়ামালা-লেনদেন 
সমস্যা: আমার পিতা এক লোককে 
৫০ হাজার টাকা খণ দেয়। খণের 
বিপরীতে তার কাছ থেকে ১৫ কাঠা 
জমি বন্ধক নেয় এবং ওই জমিতে 
চাষাবাদ করে নিজে ভোগ করে । পরে 
ওই লোক যখন ৫০ হাজার টাকা 
ফেরত দেয় তখন আমার পিতা তাকে 
১০০ টাকা জমির ভাড়া বাবদ দেয় 
যাকে আমাদের দেশে ক্ষয় বন্ধক 
বলে। এখন আমার জানার বিষয় 


এপ্রির্ল”১৯ 


হলো, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয 


আছে কি না? 

আবদুল মালেক 

আলিকদম, বান্দারবন 
সমাধা: প্রয়োজনবশত নিজের জমি 
অপরকে বন্ধক দেওয়া এবং এর 
বিনিময়ে বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে 
খণ নেওয়া জায়েয । সাথে সাথে খণ 
পরিশোধ করার পর বন্ধকদাতার নিকট 
জমি ফেরত নেওয়ার অধিকার 
থাকবে । এ-ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার জন্য 
বন্ধকী বস্তু থেকে কোনভাবেই উপকৃত 
হওয়া জায়েয হবে না; চাই তার মধ্যে 


কাজের বিনিময়স্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে 
সেখান থেকে একাংশ আমি গহণ 
করতে পারব কি? যেমন মুয়ান্কিল 
উকালতির বিনিময়স্বরূপ আমাকে 
একশত টাকা দেয়। কাজটি আমি 
নিজে না করে মুয়াক্কিলের অনুমতি 
ব্যতীত আরেকজন উকিলকে ৫০ 
টাকার বিনিময়ে দিয়ে দেই। এ 
অবস্থায় আমার জন্য বাকি ৫০টাকা 
গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? 
সিফাতুল্লাহ 


রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী 


বন্ধকদাতার অনুমতি থাকুক বা না 
থাকুক। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী 


আপনার মুয়ান্কিল তথা দায়ি 
প্রদানকারী যদি আপনাকে কাজ 


প্রথমত আপনার পিতা ৫০ হাজার 
টাকার বিনিময়ে যে ১৫ কাঠা জমি 


সম্পাদন করার ক্ষমতা কোন 
শর্তবিহীন আপনার হাতে পরিপূর্ণভাবে 


বন্ধক নিয়েছে তাতে চাষাবাদ করা 


দিয়ে থাকেন তখন আপনি মুয়াক্কিলের 


জায়েয হয়নি। কেননা তা সুদের 
অন্তর্ভৃক্ত। দ্বিতীয়ত সুদ থেকে বাচার 
জন্য জমির খাজনা বা তার ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে নামেমাত্র যে ১০০ টাকা 
দিয়েছে তাও রেহেন তথা জমি 
আ্যাগ্রিমেন্ট পদ্ধতির মধ্যে ইজারা 
(ভাড়া) পদ্ধতি মিলে যাওয়ার কারণে 
তা জায়েয হয়নি। কেননা বন্ধকী 
বস্তকে ভাড়া দেয়া যায় না। তাছাড়া এ 
ধরণের লেনদেন টাকা কর্ষ দেওয়া 
হয়ে থাকে বলেই নামেমাত্র কিছু 
খাজনা আদায় বা ১০০ টাকা কর্তনের 
বিনিয়ে অনেক জমি ভোগ করার 
সুযোগ লাভ হয়। অথচ টাকা কর্ষ না 
দিলে এত অল্প টাকায় এ পরিমাণ 
ভাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না। হাদিস 
শরীফে আছে কর্ষের বিনিময়ে যে লাভ 
আসে তা সুদের অন্তর্ভূক্ত | সুনানে কুবরা; 
সু টা ৬/৪৮২, টা 
১/৭২৫ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তি তার কোন একটি 
কাজ করে দেওয়ার জন্য আমাকে 
উকিল বানিয়েছে । কাজটি আমি নিজে 
সম্পাদন না করে অন্য আরেকজনকে 
উকিল বানাতে চাইলে তা জায়েয হবে 
কিঃ এ ক্ষেত্রে মুয়ান্কিল যদি ওই 


অনুমতি বিহীন দ্বিতীয় আরেকজনকে 
উকিল বানাতে পারবেন। আর যদি 
র পক্ষ থেকে আপনাকে 
নির্দিষ্ট করে উকিল বানানো হয় অর্থাৎ 
কাজটি আপনি নিজেই সম্পাদন করার 
শর্তারোপ করে থাকেন তখন আপনার 
জন্য দ্বিতীয় উকিল বানানো জায়েয ও 
বৈধ হবে না । আর উকালতির বিনিময় 
নেওয়ার হুকুম হলো, ইসলামী 
আইনের সাথে দেশীয় আইন সাংঘর্ষিক 
হলে সেসব অবস্থায় উকালতি করা ও 
বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই 
পক্ষান্তরে যে সব আইন কানুন 
ইসলামী আইনের সাথে সাহ্ঘর্ষিক নয় 
সেগুলো অনুযায়ী ফয়সালা করা 
বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে। সুতরাং 
যদি বৈধ কাজের 
বিনিময়স্বরূপ আপনাকে বিনিময় প্রদ 
করে, তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। 

ক্ষেত্রে মুয়াক্কিল কর্তৃক নিযুক্ত উকি 
যদি কাজ সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় 
আরেকজনকে উকিল বানায় তখন 
উপরোল্লিখিত ১ম পদ্ধতি অনুযায়ী বৈধ 
হওয়া অবস্থায় যদি মুয়াক্কিল তার 
উকিলকে টাকা প্রদান করে তখন তারা 
উভয় উকিলের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি 
ও প্রথা অনুযায়ী ওই টাকা বন্টন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


পয 5 ও 
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করতে পারবে । বাদায়েউস সানায়ে: 
৬/২৫, হিন্দিয়া: ৪/১৩, ফাতওয়ায়ে 
হকানিয়া: ৬/৩৬৩ 


সমস্যা: কারো কাছে কোন কিছু 
আমানত রাখার পর যদি তা পরিপূর্ণ 
নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা আর্থশক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় তখন তার জরিমানা দিতে হবে 


কি? 
মুহা, সায়েম 
কিশুরগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মতে 
কারো কাছে কোন কিছু আমানত 
রাখার পর তা যদি পরিপূর্ণ নষ্ট হয়, 
কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা যদি 
ওই ব্যক্তির পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
সত্েও হয়ে থাকে তখন তার জরিমানা 
দিতে হবে না। কেননা আমানতের 
ক্ষেত্রে যদি পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
যায় তখন তাতে জরিমানা দিতে হয় 
না। আর যদি পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
না যায় তখন তাতে জরিমানা দিতে 
হয়। যদি কোন শর্ত আরোপের 
ভিত্তিতে আমানত রাখে তখনও তাতে 
নির্ভরযোগ্য মতানুসারে জরিমানা দিতে 


হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন 
ভাতিজী নয় । তাই উক্ত মহিলার সাথে 


তালাকের একটি ডিভোর্সনামা 
পাঠিয়েছিলাম। ডিভোর্সনামাটি আমার 


আপনার বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন বাধা নেই 
বদায়েউস সানায়ে ৩৪১১, দুর্রে মুখতার; 
৩/৩০, বিনায়া: ৫/২২ 
সমস্যাঃং আমি নিয়ে স্বাক্ষরকারী 
রিয়াজুল জাননাত। স্বামীকে দেওয়া 


নামরদ তথা পুরুষতৃহীন লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল। আসলে উনি নামরদ নয় 
আসল সমস্যা হল আমাদের বৈবাহিক 


সাথে সংসার করতে ইচ্ছক বিধায় উক্ত 
বিষয় বিবেচনা করে আমাকে শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 


রিয়াজুল জন্নাত 


স্ত্রী না দেখে আমার কাছে পাঠিয়ে 
দিয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর পর আমরা 
পুনরায় সংসার করতে চাচ্ছি এখন 
আমাদের ভুল সংশোধন করার জন্য 
শরয়ীভাবে কী করতে পারি? 
আবুল কালাম 
চট্টথাম 


র শরয়ী সমাধান: শরীয়তে মৌখিকভাবে 


স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে যেমন স্ত্রীর 
ওপর তালাক পতিত হয় অতদ্ধপ 
স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে তালাক দিলে বা 
লিখিত তালাকনামায় স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর 
করলেও স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় 
লিখিতভাবে তিন তালাকের নোটিশ 
দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়ে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রীর 


হবে না। কেননা আমানতদার 
ব্যক্তিরকাছে জরিমানার শর্ত করা 


বাতিল । খুলাসাতুল ফাতওয়া: ৪/২২৮৯, 
মাযমাউল আনহুর: ৩/৪৬৮, মাউসুআয়ে 
ফিকহিয়্যা: টা! 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যাঃ আমি মু. হানিফ। জনৈকা 
মহিলার সাথে আমার বিয়ের কথা 
চলছে। তার সাথে আমার কিছুটা 
আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। অর্থ 
আমার দাদা তার দাদার ফুফিকে বিয়ে 
করেছে। সেই হিসেবে সে আমার 
ভাইজী হয়। আমার জানার বিষয় হল, 
উক্ত সম্পর্কিত ভাইজির সাথে আমার 
বৈবাহিক সম্পর্ক শুদ্ধ হবে কিনা? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


স্বীকৃতি মতে বিয়ের কাবিননামার ১৭ 


দেওয়ার পর থেকে তাদের স্বামী্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 


ও ১৮ নাম্বার কলামে যেসব শর্তাদির 


পরিষ্কার হারাম ও না-জায়েয এবং 


ভিত্তির ওপর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার 


তালাকের ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীর 


ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা যেহেতু 
লঙ্ঘন হয়নি, বরং সরকারি আইনের 
ধারা মতে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কথা 
লেখা হয়েছে। কিন্ত বাস্তবে শর্ত লঙ্ঘন 
হয়নি। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি তালাক 
দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি এবং 
তার তালাক দেওয়াও সহীহ হয়নি 
বিধায় তাদের সাবেক নিকাহ বহাল 
রয়েছে। এখন তাদের স্বামী-ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে ইসলামি শরীয়তে কোন 
অসুবিধা নেই। বরং জায়েজ ও বৈধ 
হবে । ইবনে মাজাহ শরীফ: ১/১৪৭, রদ্দুল 
মুহতার: ৪/৫৭৩, জামেউল ফুসুলাই, ১/২৯৬, 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৩৯১ 

সমস্যাঃ আমার নাম মো. আবুল 
কালাম । গত ১৫ মে ১৪ ইংরেজিতে 


সংসার করা ব্যতীত তাদের পুনরায় 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 


গ্রহণ করার বা শ্রবণ করার প্রয়োজন 
হয় না। বরং স্বামী যেকোনভাবে 
তালাক দিলে উক্ত তালাক স্ত্রীর ওপর 
পতিত হয়ে যায়। বাদায়েউস সানায়ে: 
৩/১০০, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া 


আদিল্লাহ, ৫/৩৮৩, রদ্দুলমুহতার, ৪/৪৫৬, 
মাবসুতে সারাখসী, ৮/১০৯ & 


বিবিধ 
সমস্যা: ইসলমী শরীয়ত মতে আমার 
ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমার ভাইয়ের 
স্ত্রী চলে যেতে চাইলে তার বিয়ের 
সময় ধার্ষকৃত মোহরানা বিষয়ে 
ফয়সালা কি হবে? 
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বি. দ্র. আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমার 
ভাইয়ের ব্যাংকে গচ্ছিত প্রায় 
১০১৫০,০০০ (দশ লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার) টাকা নগদ পেয়েছেন। এ 
ছাড়াও আমার কাছ থেকে পাওনা 
বাবদ ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্াশ 
হাজার) টাকা নগদ পেয়েছেন, স্থাবর 
সম্পত্তি বাবদ আরও কিছু নগদ টাকা 
পাবেন। 
উল্লেখ্য, বিয়ের মোহরানা ৫,০০,০০০ 
(পাচ লক্ষ) টাকা ধার্য হয় এবং 
৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা উসুল 
ধরা হয়। বিয়ের সময় ১০ (দশ) ভরি 
স্বর্ণালঙ্কার দেয়া হয়। বিয়ে হয় ২০০১ 
সালে । এক্ষেত্রে শরয়ী সমাধান কী? 
আসাদুজ্জামান চৌধুরী 
পটিয়, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


এমতাবস্থায় আমার কাজটি 


উল্লেখ্য যে, ইসলামী শপথ হওয়ার 


শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না 
হয় তাহলে এখন আমার করণীয় কী? 


জন্য আল্লাহ তাআলার নাম বা তার 
গুণাবলি ইত্যাদির সাথে শপথ করতে 


শরীয়ত অনুযায়ী সামাধান জানালে 


উপকৃত হবো । 

আবদুস সালাম 

ঈদগাহ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার যদি উক্ত ঘর ব্যতীত আরও 
জায়গা-জমি এবং সম্পদ থাকে যা 
থেকে আপনার মৃত্যুর পর আপনার 
মেয়েরা মিরাস পেতে পারে, সে জন্য 
আপনার ছেলেদের ভবিষ্যত-কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য করে আপনি যদি এ ঘরটা 
ছেলেদের নামে দিয়ে তাদের ভোগ 
দখলে দিয়ে দেন, তখন তা জায়েয ও 
সহিহ হবে এবং আপনি আল্লাহর 
নিকট আশা করি গুনাহগার হবেন না। 


আপনার ভাই মৃত্যুকালে যা স্থাবর- 
অস্থাবর সম্পদ রেখে গেছেন, অর্থাৎ 


কিন্তু মেয়েদেরকে আপনার মিরাস 
থেকে একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয 


জায়গা-জমি এবং ব্যাংকে রক্ষিত 


হবে না। তখন আপনি আল্লাহর নিকট 


টাকা, আপনার নিকট পাওনা তিন লক্ষ 
পণ্গাশ হাজার টাকা সব সম্পদ তার 
তরকা সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। 
যদিও স্বামীর নমিনী হিসেবে স্ত্রী ব্যাংক 
থেকে টাকা উঠিয়ে থাকে । কিন্তু নমিনী 
ওই টাকাসমূহ অর্থাৎ স্ত্রী ওই 
টাকাসমূহের মালিক হবে না। তাই 
আপনার ভাই স্থাবর-অস্থাবর যা সম্পদ 
রেখে গেছেন, ওই সম্পদ থেকে স্ত্রীর 
বকেয়া মোহরের টাকা ব্যতীত অন্য 
সব টাকা ও সম্পদ তরকা সম্পদ 
হিসেবে গণ্য হবে এবং স্ত্রীসহ সব 
ওয়ারিশ সে টাকা ও সম্পদের মধ্যে 
তাদের অংশ অনুপাতে মিরাস পাবে। 
সমস্যা: আমার পাঁচ মেয়ে ও চার 
ছেলে । আমার প্রায় ৩৫,০০০,০০ 
(পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার একটি দু'তলা 


কঠিন শাস্তির হবেন। 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ৪/৩৯১, আস-সুনানুল 
কুবরা লিল বায়হাকী: ৯/১৫৮, বাহরুর 
রায়েক: ৭4২৮৮ 


সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তার মায়ের 
মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে যে, মা 
আমি আপনার মাথায় হাত দিয়ে 
বলছি, আমি এই কাজটি করব না। 
আর যদি ওই ব্যক্তি সেই শপথ ভেঙে 
ফেলে বা রাখতে না পারে তখন 


ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার কী করা 
উচিৎ? 
ইখতিয়ার উদ্দিন 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
কারো মাথায় হাত দিয়ে কোন ওয়াদা 
করাকে শপথ হিসেবে গণ্য করা হবে 
না। বরং তা দেশীয় রেওয়াজ ও 
প্রথামাত্র। তাই তা ভঙ্গ করলে 


বিশিষ্ট ভাড়াঘর আছে। আমি আমার 


ইসলামী শপথ ভঙ্গ করার হুকুম জারি 


ছেলেদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ওই ঘর 


হবে না। যদিও ওয়াদা ভঙ্গ করা 


আমার ছেলেদের নামে রেজিস্ট্রি করে 
দিয়েছি যেন আমার মৃত্যুর পর মেয়েরা 
ওই ঘর দাবি করতে না পারে। 


এপ্রির্ল*১৯ 


কবীরা গুনাহ। তার জন্য আল্লাহ 
তাআলার নিকট লজ্জিত ও অনুতপ্ত 
হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে। 


হয়। অন্য কিছুর সাথে শপথ করলে 


সে শপথ সহিহ হবে না। বুখারী শরীফ: 
২/৯৮৩, ফতাওয়ায়ে শামী: ৫/৪৮১, আপকে 
মাসায়েল আওর_ উনকা হলঃ ৪/১৮৭, 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়: ২০/২০৭ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে এম 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 


সতপ্রেম 
হুসামুদ্দীন 


করতে প্রচার হককথার? 
চলো সাথি সত্য বলে 
দিই পরিচয় দক্ষতার | 


ন্যায়ের পথের পান্থ যেজন, 
খোদার দানে সর্বদা রয় 
সাহসী এক বক্ষ তার। 


সঠিক পথের পান্থ বলে, 
আমরা নেবো পক্ষ তার, 
গড়ে নিবো তার সমীপে 
মায়ার বাধন সখ্যতার। 
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আধুনিকতার 
চেতনার বিপরীতে নৈঃসঙ্গ ও 
আত্মমগ্নতাই আল মাহমুদের কবিতার 
উপজীব্য। তিনি ইতিহাস ও জাতিগত 


মোহাম্মদ শফিউল হক 


“লোক লোকান্তর' (১৯৬৩) 
প্রকাশের তা কাব্য 
অনুরাগীদের তে ত হয়ে 
উজ 
কুশলতা, কল্পনা পুণ 
কৌশল তাকে রবীন্্ত্তর ত্রিশ 
দশকের কবিদের সারি থেকে স্বতন্ত্র জ' 
করে তোলে । এরপর একের পর এক 
(১৯৬৩) ও “সোনালি কাবিন 
(১৯৬৬) রা বাংলা ভাষার 
স্বাতক্ত্র্ে ভাস্বর 
ধ্রুপদী মৌলিক কবি হিসেবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আল মাহমুদের 


উপাদানকে করে তুলেছেন কবিতার 
অন্তর্গত। আধুনিক বাংলা কবিতার 
শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি 
বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, 
নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের 
জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন 
প্রেম-বিরহকে তার কবিতায় অবলম্বন 
করেন। কেবল গ্রামীণ-জীবন যাত্রা-ই 
নয়, নাগরিক বোধ, প্রকৃতি, নারী, 
ছা যৌনচেতনা, অধ্যাত্বয- 

কট ও মৃত্যুচেতনা কবিতার বিপুল 


এপ্রিল'১৯ 


একান্ত রক্তের ভেতরে তার কবিতা 
খেলা করেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ও 
তাপে। পশ্চিম থেকে তিনি খণ 
করেননি, নিজের মধ্যেও ঘুরপাক 
খাননি ক্রমাগত, বরং নিজের চারপাশ- 
নদী ও নারী, স্বদেশ ও স্বকালকে তিনি 
কবিতায় রূপান্তর করেছেন একান্ত 
নিজস্ব বয়ানে । 

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই 
মোল্লাবাড়িতে জনুগ্হণ করেন। তার 


পিতার নাম আবদুর রব মীর ও মা 


মু 


এই পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালে 
সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক 
বছরের জন্য কারাবরণ করেন তিনি 
মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখার দিকে 
মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার 
প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে 
শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও 
প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে 
নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত পালনের 
পর তিনি পরিচালক হন। ১৯৯৩ সালে 
পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ 
করেন। 


বালা আত্তর্তহীদ ৩৯ 


ম।হ।জী।ব।ন 


এত 


যাবঝে/চোখের পাতায়/শীতের বিন্দু জমতে জমতে নিলর্জের মতোন হঠাৎ লাল সূর্য উঠে 
আসবে /পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ নামলে, জানে দিনটি ত নদী। ছড়ানো 
ছিটানো ঘরবাড়ি, থাম । ../দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কীপছে । বৈঠকখানা থেকে আব্বা/একবার 

ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লঙ্জাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবো । 


১৮ বছর বয়স থেকে আল মাহমুদের 
কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। 


একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও 
ংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, জয় 


“কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে 
শুভ শুক্রবারে/মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে 


সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 


ংলা পুরস্কার, হুমায়ুন কবীর স্মৃতি 


সমকাল' পত্রিকা এবং কলকাতার 
“নতুন সাহিত্য", “চতুক্কোণ”, “মুখ”, 


পুরস্কার, জীবনানন্দ স্থৃতি পুরস্কার, 
কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্য 


কৃত্তিবাস ও “কবিতা” পত্রিকায় 


পুরস্কার, কবি জসীমউদ্দীন পুরস্কার, 


লেখালেখির সুবাদে ঢাকা ও কলকাতার 


ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, কাফেলা 


পাঠকদের কাছে তার নাম সুপরিচিত 
হয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে 
আলোচনার সুত্রপাত হয়। ১৯৯৩ 
সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম 
উপন্যাস “কবি ও কোলাহল+ ।তার 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 


সাহিত্য পুরস্কার, নাসির উদ্দিন 
স্বর্ণপদকসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত 


হয়েছেন । 
কবিতায় বিস্তারিত দার্শনিকতা আল 
মাহমুদের বড় এক শক্তির জায়গা । 
জীবনকে নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 


রয়েছে, _ “অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না", 
“মিথ্যাবাদী রাখাল", “আমি দূরগামী+, 
“দ্বিতীয় ভাঙন”, “উড়ালকাব্য' ইত্যাদি । 
“ডাহুকি', “আগুনের মেয়ে", “চতুরঙগ' 
ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 
গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। 
আত্মজীবনী গ্রন্থ । 

ছড়া রচনাতেও তিনি ছিলেন 
অতুলনীয় । বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, 
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের 
মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুই তার ছড়ায় 
রূপান্তরিত হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের 
মুখে মুখে ফিরছে। “আমার মায়ের 


সোনার নোলক . হারিয়ে গেল 
শেষে/হেথায় খুঁজি ...সারা 
বাংলাদেশে! ট্রাক, ট্রাক, 
সোনা/আম্মা বলেন মন দে, ... এ 


ধরনের শত শত ছড়া বাঙালির মুখে 
মুখে ফিরছে। 

তিনি তার কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে 
১৯৮৬ সালে কবিতায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 


এপ্রিল'১৯ 


করে তাকে কবিতায় তিনি স্থাপন 
করেছেন অন্তরঙ্গ আর মহাকাব্যিক 
ব্যঞ্জনায়। কবি আল মাহমুদ তার 
প্রত্যাবর্তনের লজ্জা কবিতায় 
দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে 
যাবে/চোখের পাতায়/শীতের বিন্দু 
জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ/ 
লাল সূর্য উঠে আসবে ।/পরাজিতের 
মতো আমার মুখের উপর রোদ 
নামলে, সামনে দেখবো পরি চিত নদী 
ছড়ানো ছিটানো ঘরবাড়ি, গ্রাম । .../ 
দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কীপছে 

থেকে আব্বী/একবার 
আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে 
পড়তে থাকবেন,/ফাবি আইয়ে আলা 
ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান.../বাসি 
বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে 
হেসে ফেলবেন.../আর আমি মাকে 
জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের 


চেয়েছিলেন। “স্মৃতির মেঘলাভোরে" 
কবিতায় আল মাহমুদ বলেছিলেন, 


যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;/অপ্রস্তত 


এলোমেলো এ গৃহের আলো 
অন্ধকারে/ 
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ 


আমার ঈদ ॥/ফেলে যাচ্ছি খড়কুটো, 
পরিধেয়, আহার, মৈথুন/নিরুপায় কিছু 
নাম, কিছু স্মৃতি কিংবা কিছু 
নয়;/অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে জমে আছে 
শোকের লেগুন/কার হাত ভাঙে চুড়ি? 
কে ফৌপায়? পৃথিবী নিশ্চয় ॥/স্মৃতির 
মেঘলাভোরে শেষ ডাক ডাকছে 
ডাহুক/অদৃশ্য আত্মার তরী কোন ঘাটে 
ভিড়ল কোথায়?/কেন দোলে হদপি-, 
আমার কি ভয়ের অসুখ?/নাকি সেই 
শিহরণ পুলকিত মান্তল 
দোলায়!/আমার যাওয়ার কালে খোলা 
থাক জানালা দুয়ার/যদি হয় ভোরবেলা 
স্বপ্নীচ্ছন্ন শুভ শুক্রবার । কোনো এক 
শুক্রবার যদি মৃত্যু এসে “যাওয়ার 
তাকিদ' দেয় তাহলে সেই মৃত্যুকে 
তিনি ঈদ' হিসেবে সানন্দে গ্রহণ 
করবেন। গত শুক্রবার (১৫ ফেব্রুয়ারি 
২০১৯) মৃত্যু এসে নিয়ে গেছে তারে, 
চলে গেছেন মহাসিন্ধুর ওপারে; । এর 
মধ্য দিয়ে তার জাগতিক ব্যক্তিসত্তার 
অবসান কিংবা বলা যায় চূড়ান্ত 
পরিণতি হলো। সেদিক থেকে তার 
লৌকিক বয়স দীড়াল ৮৩ বছর। 

কিন্ত গত কয়েক দশকে তার 
কবিসত্তার যে শৈল্পিক বিস্তার ঘটেছে, 
তার শিগগির অবসানের শঙ্কা নেই। 
আল মাহমুদের ভাষায়, “পরাজিত হয় 
না কবিরা! সত্যিই কবি আল মাহমুদ 
অপরাজেয়, তিনি চিরকালের বাংলা 
ভাষার সম্পদ হিসেবে পরিগণিত ও 
তার কালোতীর্ণ সৃষ্টিকর্মের জন্য 
বারবার উচ্চারিত হবেন । 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 
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বিজ্ঞানের প্রধান শাখার নাম রসায়ন। 
এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কেমিস্ট্রি 


আবিষ্কারের পর রসায়নের সূচনা হয় 
আগুন এমন এক শক্তি, যা এক বস্তকে 


(07০7175177)। এ শব্দটি আরবি 


অন্য বস্তুতে রূপান্তরের ক্ষমতা রাখে 


“আল-কিমিয়া' শব্দ থেকে নির্গত। 
আর আরবি “আল-কিমিয়া, শব্দটি 


মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে 


হাফেজ ফজলুল হক শাহ 


মেমফিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা 
পড়ানো হতো। তখনো মিসরের 
কৌশল রপ্ত করতে পারেনি । এরপর 


আগুনকে নিয়ে মানুষের আগ্রহের অন্ত 


তারা পদার্থবিদ্যা শিখে মমি তৈরি 


মিসরীয় “কামিত' শব্দ থেকে এসেছে। 
কারো মতে এটি গ্রিক 07%7121, 
07/191 শব্দ থেকে নিম্পনন, যার 
অর্থ গলিত ধাতু । বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
“আল-কিমিয়া” জ্ঞানের দর্শন ভিত্তিক 
এমন এক শাখাকে বলে, যা জ্ঞানের 
সকল শাখার সকল উপাদানের 
সম্মিলনে একটি উচ্চতর শক্তির 
অস্তিকে বোঝায়। রসায়ন, পদার্থ 
বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান 


ছিল না। আগুন থেকে তারা লোহা 
আবিষ্কার করে। শুরু হয় লৌহ যুগ 


করার ক্ষেত্রে কাঠের টুকরো জোড়া 
দেবার জন্য গাদ ও সিমেন্ট বানানোর 


তারপর কীচ আবিষ্কার হয়, তারপর 


চেষ্টা করল। বিভিন্ন বৃক্ষের আটা, গম, 


সোনা । সোনা সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর 


যব ইত্যাদি দিয়ে তারা কাগজ তৈরি 


মর্যাদা লাভ করলে অনেকেই ধাতুকে 


করল। এসব কাজে তারা আগুনকে 


সোনায় পরিনত করার চেষ্টা চালায়। 


ব্যবহার করত । এভাবে মিসরে রসায়ন 


ফলে বিজ্ঞানের একটি শাখার উদ্ভব 
ঘটে, যাকে রসায়ন বলা হয়। সে সময় 


চর্চার যাত্রা শুরু হয়। 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে 


রসায়নের লক্ষ্য ছিল যে কোন সাধারন 


মিসরীয়রা স্বচ্ছ কীচ তৈরি করে। 


ধাতুকে স্বর্ণে বা রৌপ্যে রূপান্তরিত 


এরপর চিন্তার জগত আরো প্রসারিত 


প্রভৃতি সকল উপদান যে একক 
উচ্চতর শক্তির অংশ হিসেবে বিদ্যমান 


করা। তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল 
এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করা যা 


রয়েছে, সেই বিজ্ঞানের নাম “আল- 
কিমিয়া”। সপ্তম শতাব্দী থেকে “আল- 
কিমিয়া* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 


সকল রোগের নিরাময় হতে পারে । 
খিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে 


হলে তারা রঙ্গিন কীচ তৈরি করতে 
সক্ষম হয়। পরবর্তীতে রোমানরা কাচ 
চালায়। তারা নকল সোনা এবং অন্য 


মেসোপটেমিয়ায় দজলা ও ফোরাত 


রসায়নকে আরবিতে “আল-কিমিয়া* 
ছাড়াও “আল-হিকমা আস-সানাআ' 
নামেও ডাকা হতো । 

পদার্থের গঠন, পদার্থের পারস্পারিক 
ক্রিয়ায় নতুন পদার্থের সৃষ্টি এবং 
পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধে যে 
শাখায় আলোচিত হয়, রসায়নবিদগণ 


নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক উন্নত 


জিনিসকে কিভাবে সোনা বানিয়ে 
মানুষের চোখে ধুলো দেয়া যায়, তা 


সভ্যতা গড়ে উঠে। পৃথিবীর প্রাচীন 
সভ্যতাগ্তলোর মধ্যে এটি অন্যতম । 
চিন্তা-ভাবনা ও প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ 


নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালায়। এক 
পর্যায়ে আরবে ইসলামের আবির্ভাব 
ঘটে এবং আরবরাও রসায়ন এবং 


শুরু করে। সে সময় ধাতুর ব্যবহারে 


চিন্তা ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে । 


মেসোপটেপিমীয়রা বেশ উন্নতি সাধন 


সে শাখাকে কেমিস্ট্রি নামে অবিহিত 
করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় 
রসায়নের অপার অবদান রয়েছে। 

রসায়নের শিকড়ে পৌছুতে হলে 


করেছিল । খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অন্দে সর্ব 
প্রথম তারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু 


ইসলামের আগমনের পূর্বে রসায়ন 
বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত ছিল না, 
উপায় উপকরণের মাধ্যম হিসেবে 
রসায়ন চর্চা করা হতো। রসায়নকে 


করে। 
প্রাটান মিসরে নিয়মতান্ত্রিক রসায়ন 


সর্বপ্রথম বিজ্ঞান হিসেবে মুসলমানরাই 


দহনের ইতিহাস খুঁজতে হবে । আগুন 


এপ্রিল'১৯ 


চর্চা শুরু হয়। নীল নদের মোহনায় 


প্রতিষ্ঠিত করেন। হাম বোল্ট বলেন, 


____ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


“আধুনিক রসায়নশান্্ব মুসলমানদের 


হাদীসের কিতাবগুলোতে “তিববুন নবী" 


আবিষ্কার, এ বিষয়ে তাদের কৃতিতৃ 


শীর্ষক অধ্যায়ে চিকিৎসা ও ওষুধ 


অতুলনীয় ও চিত্তাকর্ষক ।” এতিহাসিক 
রেজাউল করিম বলেন, “জ্যোতির্বিদ্যা, 
অঙ্কশান্ত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর 
আরবদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
অবদান রসায়নে । গ্রিকদের মত 


সাদিক খুব সম্ভবত ৭০২ খিস্টাব্দে 
মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। 


বিষয়ক তীর বাণীগুলো সংকলিত 
রয়েছে। ওষুধকে যদি রাসায়নের 
ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
প্রথম রাসায়নিক। এরপর “দারুল 


অস্পষ্ট অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভর 
না করে আরবরাই সর্ব প্রথম নিরীক্ষণ 


হিকমা” তথা “জ্ঞানের দরজা' উপাধি 
প্রাপ্ত চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ইবনে 


আবৃ তালিব রসায়ন বিষয়ক প্রভূত 
জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 


পদ্ধতি (০7০777127) প্রবর্তন 
করেন। সুক্ষ পর্যবেক্ষণ 
(০9৮5677/01797) এবং সত্য 


বলেন, “পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি 


উদঘাটনের প্রবল স্পৃহা আরবদেরকে 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য 
করেছে।' 


বিদ্যুতের মত কোন বন্তর সাথে 
মিশিয়ে দিতে পারো, তাহলে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে ।' 


মুসলমানদের রসায়ন চর্চার মূল 


নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরির এই 


উপজীব্য গ্রন্থ হল আল-কুরআন 


ফরমুলার পরিকল্পকারী হিসেবে হযরত 


কারন পবিত্র কুরআন শরীফ সর্বাধুনিক 


আলীকে রসায়ন বিজ্ঞানের জনক বলা 


বিজ্ঞানময় ধর্মীয় মহাগ্রন্থ । ফ্রান্সের 


যেতে পারে । 


বিখ্যাত চিকিৎসক ড. মুরিস বুকাইলি 
11151101217 0%797 47 
50676 গ্রন্থে লিখেছেন, “আল- 
কুরআনে প্রচুর বৈজ্ঞানীক তথ্য ও উক্তি 
রয়েছে। এসব বাণী অবতীর্ণ ও 
সংকলিত হয়েছে তের শ বছর আগে । 
আল-কুরআনের বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানীক 
তথ্যাবলি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে 
কিভাবে এত সমজ্তস্যশীল হল তা 
বিস্ময়ের ব্যাপার ৷ 

রসায়ন বিষয়ে কুরআনে প্রচুর আয়াত 
রয়েছে। 14417 411 তার 
90127162171 1152 00797 এন্ছে 
0/9771757। অধ্যায়ে আল-কুরআনের 
রসায়ন ভিত্তিক আয়তগুলো নিয়ে 
বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি 
এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন । 
এক, সাধারন রাসায়নিক দ্রব্য 
সম্পকীত আয়াত। দুই, দুধ ও মধু 
উৎপাদন সম্পর্কীত আয়াত । তিন, বৃষ্টি 
দ্বারা উডিদ ও সজ্জি উৎপাদন সম্পকীত 
আয়াত । চার, বাতাস থেকে উৎপন্ন 
খাদ্য বিষয়ক আয়াত। 

ইসলামের গোড়ার দিকেই রসায়ন 
নিয়ে আলোচনা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ওষুধ নিয়ে নানাবিধ বক্তব্য রেখেছেন । 


এপ্রিল'১৯ 


হযরত আলীর রাসায়নিক পরিকল্পনা ও 
ফর্মুলাকে চিন্তাগতভাবে লালন 
করেছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত 
আমীর মুয়াবআা ইবনে আবী 
সুফিয়ানের পৌত্র খালিদ ইবনে 
ইয়াধিদ। রসায়নের ইতিহাসে তিনি 
এতিহাসিক চরিত্র ৷ উমাইয়া বংশের এ 
যুবরাজ গ্রিক ভাষায় রচিত বিজ্ঞানের 
অনেক বই সর্বপ্রথম আরবিতে অনুবাদ 
করেন । তিনি মিসরে গিয়ে রসায়ন চর্চা 
করেন। আল-রাজী, আবুল কাসেম 
প্রমুখ খ্যাতিমান রসায়নবিদগণ তাদের 
খালিদের মতামত নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। তিনি ৭০৪ খিস্টাব্দে 
ইন্তেকাল করেন। 


জাবের ইবনে হাইয়ান আধুনিক 
রসায়নের প্রবর্তক । তার আগে রসায়ন 
পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
না। তিনি কঠোর পরিশ্রম, ব্যাপক 
অনুসন্ধান, বিস্তর গবেষনা এবং দীর্ঘ 
অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে রসায়নের 


পরক্রিয়াগ্তলোকে পরীক্ষা- নিরাকার 
মাধ্যমে সংস্কার ও পরিমার্জন করে 
নিজের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াগুলোকে 
সুসংগঠিত ও শৃংখলতি করে তোলেন । 
একটি বস্তর প্রাণ থেকে কিভাবে ক্লেদ 
বের করা যায়, কি করে বনস্তটির দেহ 
শুদ্ধ করা যাবে, কেমন করে পরিশুদ্ধ 
দেহকে তরল করা হয় এবং পরিশেষে 
পরিশুদ্ধ তরল দেহের সাথে কিভাবে 
প্রাণকে মিলিয়ে দেয়া যাবে, তা তিনি 
বিশদ ভাবে তার রসায়ন বিষয়ক 
গ্রন্থগুলোতে আলোচনা করেছেন । 

জাবের ইবনে হাইয়ান ইবনে 
আবদুল্লাহ আল-আযাদী ৭২১ খিস্টাব্দে 
কুফায় জনুগ্রহণ করেন। তার উপনাম 
আবু মুসা এবং উপাধি আবুল কিমিয়া 
বা রাসায়নের পিতা । তিনি জাফর 
আস-সাদিকের নিকট শরীয়তের 
বিধানাবলি, ভাষা-সাহিত্য এবং রসায়ন 
বিদ্যা অর্জন করেন । আব্বাসীয় খলীফা 
হারুনুর রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খি.) 
শাসনামলে তার রসায়ন চর্চার খ্যাতি 


হারবী আর-হুমায়রী এবং জাফর আস- 
সাদিক উভয়ে আধুনিক রসায়নের 


দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় 
কুফায় তার একটি রসায়ন গবেষনাগার 


জনক জাবের ইবনে হাইয়ানের 


ছিল বলে এতিহাসি পি কে হিষ্টি 


শিক্ষক। তারা মিসরের রসায়ন 
সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখতেন । ইবনে 
হাইয়ান তাদের রসায়নিক থিওরীগুলো 
নিয়ে তার গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা 
করেছেন। হারবী আল-হুমায়রী সপ্তম 
জন্ব গ্রহণ করেন। আর জাফর আস- 


উল্লেখ করেছেন। তিনি জীবনের শেষ 
বয়সে এসে খলীফা হারুনুর রশিদের 
(৭৬৭-৮০৩ খি.)-এর ব্যক্তিগত 
চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইরানের রায় 
শহরের অধিবাসী প্রখ্যাত চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী আবু বকর রাজী (৮৬৫-৯২৩ 


০) আত্তারহীদ ৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


খি.) স্বরচিত “সিররুল আসরার' গ্রন্থে 
লিখেছেন, “অধুনিক রসায়নের প্রথম 


জ্ঞানে প্রভাবিদি হয়েছেন। ৮১৩ 


পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল তখন 


খিস্টাব্দে জাবের ইবনে হাইয়ান কুফায় 


ব্যক্তি জাবের ইবনে হাইয়ান আরবের 
জ্ঞানের জগতকে সুভাশিত করেছেন । 
ইংল্যান্ডের প্রতিথযশা দার্শনিক ফ্রানসেস 


ইন্তেকাল করেন। 


বেকোন (4727019 79097) বলেন, 
জগতে পন্ডিত ব্যক্তি, তাকে রসায়নের 
জনক বলা হয়।” ফ্রান্সের রাসায়নিক 
এবং রাজনীতিবিদ মারসিলান 
বিরতুলুন (7467621777 73০7470107) 
(১৮৮৩-১৯০০ খি.) বলেন, “জাবের 
ইবনে হাইয়ান রসায়নশান্ত্রে অনুরূপ 


ব্যক্তিতু, দর্শনশাস্ত্রে এ্যরিস্টটোল 
যেমন।” আল্লামা যারকালী “আল- 


ইলাম' গ্রন্থে তার বিশালায়তনের 
৫০০টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক ইবনে নাদিম (মূ. 
১০৪৭ খ্রি.) তার বিখ্যাত “ফিহরাসত' 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বলেন, 
“তার রচিত ছোট বড় কিতাবের সংখ্যা 


নিকট জাবের ইবনে হাইয়ানের রচনা 
সম্ভার অধিক প্রসিদ্ধ । তার গ্রন্থের 
সংখ্যা এতই বিপুল, পন্ডিত ব্যক্তিদের 
নিকটও যার বিরাট একটি অংশ 
অজ্ঞাত রয়ে গেছে।” তার বর্ণাঢ্য রচনা 
সম্ভারের মধ্যে রসায়ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠ 
কিতাবের নাম “আসরারুল কিমিয়া*, 

কিমিয়া+, “আর-রাহমা' 
ইত্যাদি । তার ন্থগুলো বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। ইউরোপীয় ভাষায় 
তার গ্রন্থগ্তলো অনুবাদ করার সময় 
পাশ্চাত্যের লেখকরা তার নাম জেবার 
(০০৮০) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
তিনি একাধারে দার্শনিক 
রসায়নশান্ত্রবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী: এবং মহাকাশ 
বিজ্ঞানী । বরেণ্য আওলিয়া যুননুন 
মিসরী ছিলেন জাবের ইবনে হাইয়ানের 
ছাত্র। বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক আল- 


আজকের ইউরোপ অন্ধকারে নিমজ্জিত 
ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের 


যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে মেতে উঠে। 
মুসলমানদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ক 
্রস্থাবলী শত শত বছর ধরে ইউরোপে 
গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হিসেবে পরিগনিত। 


এবং পদার্থ বিদ্যায় তার অবদান 
অপার ও অসীম তিনি সর্বপ্রথম 


এসিড তৈরি হয়। সার উৎপাদনে এটি 
একটি মূল্যবান উপাদান। এছাড়াও 
রং, ওষুধ, কিটনাশক, পেইন্ট, কাগজ, 
বিস্ফোরক প্রভৃতি তৈরিতে প্রচুর 
পরিমানে র এসিড 
প্রয়োজন হয়। আল-বেরুনী আবু বকর 


ইবনে সিনার চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
ছয় শত বছর ধরে পড়ানো হয়। 
অতএব মুসলমানরা কোন কালেই 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে দরিদ্র ছিল না। বরং 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে দুস্থতার চাদর 
মুড়ি দিয়ে ইউরোপীয়ানরা যখন 
অসহায়ত্ের দুয়ারে পড়ে ছিল, তখন 
মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে 
উজ্জল জতিঙ্ক হয়ে উভাসিত হয়েছিল । 


আল-রাধীর ১২টি রসায়ন বিষয়ক 


আজকের ইউরোপ যে বিজ্ঞান নিয়ে 


বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 
৯৩২ খিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। 


গৌরব করে তা নিঃসন্দেহে মুসলিম 
মনীষীদের উদার জ্ঞানের অপার দান 


এছাড়াও মুসলিম সোনালি দিনগুলোতে 
আরো অসংখ্য মুসলিম রসায়নবিদগণ 
নিজেদের গবেষণা দিয়ে রসায়নের 
জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধশীল করেছেন। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন 
হলেন, আব্বাস ইবনে ফিরনাস 
(৮১০-৮৮৭ খ্রি.)। তিনি আবিষ্কারক, 
এবং উড্ডয়ন বিশারদ 
ছিলেন। আবু বকর আহমদ ইবনে 
আলী ইবনে কায়েস আন-নাবতী (মূ. 
৯৩০ খ্রি.)। তিনি ইবনে ওয়াহশিয়া 
নামে অধিক পরিচিত। ইরাকে জন্ম 
গ্রহণকারী এই মুসলমি রসায়নবিদের 
রসায়ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনা “উসুলুল 
কাবির'। মুহাম্মাদ ইবনে ইমায়েল 
(৯০০-৯৬০ খ্রি.), 
আল-মাজরিতি (৯৫০-১০০৭ খি.), 
আবুল মানসুর মুয়াফফাক হারবী, 
ইবনে আবদুল মালেক আল-কাসী, 
ইবনে জাহিয, ইবনে রাসসাম প্রমুখ । 
চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নে 


কিন্দী আল-কুফী ইবনে হাইয়ানের 
এপ্রিল'১৯ 


মুসলমানদের নব নব আবিষ্কার যখন 


আগে মানুষ জানত মানুষের মুখের 
কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। কিন্ত 
কথামালা বিসৃত হয় না। আল্লাহ 
তাঁআলা ইরশাদ করেন, “তোমাদের 
প্রতিপালকের আদেশে একদিন সব 
কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে ।” (সূরা 
যিলযাল,৪-৫)। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তোমরা দুটি জিনিসের 
ব্যাপারে সতর্ক থাক। একটি 
তোমাদের স্ত্রীরা, অন্যটি এই পৃথিবী 
যার ওপর তোমরা আস্ফালন করে 
চলছ।” (সহীহ মুসলিম) 

কুরআন ও হাদীসের এ দুটি তথ্য 
বাতাসে মানুষের কথা রেকর্ড হয়ে 
থাকার প্রতি ইংগিত দেয়। সুতরাং এ 
দুটি বাণী বেতার রর 
সাধনাকে উজ্জীবিত করেছে । অতএব 
যারা বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদের 
কোন অবদান নেই, তারা হয় অন্ধ নয় 
তো অজ্ঞ। 


__ললল্্য। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


্বাস্থ্য। ।চি।কি।ৎ।সা 


তাদের কম ঘনতের কোলেস্টেরল বা 


আমলকি: টক আর তেতো স্বাদে ভরা 


ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলের মাত্রা ৭০ 


২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে থাকা 


কি খাবেন 


কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বি। এটি 


উচিত । যাদের হৃদরোগের কোনো ঝুঁকি 
উপাদান নেই, তাদের ১৬০ 
মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে রাখা যেতে 
পারে। 

কোলেস্টেরল থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি 
বাড়ে। তবে নিয়মিত ব্যায়ামের 


খাবার কাজে লাগাতে পারেন । 
রসুন: স্বাঙ্থ্যকর রসুনের গুণাণ্ডণ 


দেখতে অনেকটা মোমের মতো নরম। 
এটি আমাদের দেহের কোষের দেয়ালে 


অনেকের জানা। রসুনে আছে 
আযামাইনো আাসিড, ভিটামিন, খনিজ ও 


থাকে । আমরা যখন চর্বিজাতীয় খাবার 
খাই, তখন আমাদের যকৃতে এই 

তৈরি হয় এবং রক্ত 
সঞ্গালনের মাধ্যমে আমাদের দেহের 
সমস্ত রক্তনালিতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি 
শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজে 


অর্গানোসালফার যৌগ । এই যৌগ ওষুধি 
গুণ হিসেবে কাজ করে । বেশ কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরে 
বাজে কোলেস্টেরল কমাতে কার্যকর 
রসুন। এটি রক্তচাপ কমানোর ক্ষেত্রে 
ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। 


সাহায্য করে । যেমন_ হরমোন তৈরিতে, 


আ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রসুন দৈনিক 


চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিনপগ্তলোর পরিপাকে 
এবং ভিটামিন ডি তৈরিতে । 


অর্ধেক বা এক কোয়া করে খেলে 
কোলস্টেরলের মাত্রা ৯ শতাংশ কমতে 


যদি অধিক পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাবার 
খাওয়া হয় তবে এই অতিরিক্ত 
বেধে প্লাক তৈরি করে এবং রক্ত 
চলাচলে বাধা দেয়। ফলে বিভিন্ন 
ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। 
যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিপ্ডের নানা 
ধরনের অসুখ, হার্ট আযাটাক ইত্যাদি । 


দেখা যায় 
মেথি: মেথিকে মসলা, খাবার, পথ্য- 
তিনটিই বলা চলে। স্বাদ তিতা ধরনের 
এতে রয়েছে রক্তের চিনির মাত্রা 
কমানোর বিস্ময়কর শক্তি ও তারুণ্য 
ধরে রাখার বিস্ময়কর এক ক্ষমতা । যারা 
যাওয়ার গতিটা অত্যন্ত ধীর হয় 


আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে শরীরে 
কোলেস্টেরলের মাত্রা কত এবং আপনি 
কতটুকু কমাতে চান। এটা অনেক 


প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্নাস পানিতে মেথি 


উপাদানের ওপর নির্ভর করে । যেমন- 


শরীরের রোগ-জীবাণু মরে । বিশেষত 


পরিবারের বা বাবা-মায়ের হৃদরোগের 


কৃমি মরে। রক্তের চিনির মাত্রা কমে 


ইতিহাস আছে কিনা এবং আপনার 


রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির 


হৃদরোগ হওয়ার মতো ঝুঁকি রয়েছে কি 
না, যেমন- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, 
ধূমপানের অভ্যাস, অতিরিক্ত মেদভুড়ি 
ইত্যাদি। যাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, 
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মাত্রা কমে যায়। ডায়াবেটিসের রোগী 
থেকে শুরু করে হৃদরোগের রোগী পর্যন্ত 
পরামর্শ দেওয়া হয়। 


আমলকি গুণে-মানে অতুলনীয়। ফলটি 
শুধু ভিটামিন আর খনিজ উপাদানেই 
ভরপুর নয়, বিভিন্ন রোগব্যাধি দূর 
করায়ও রয়েছে অসাধারণ গুণ। 
আমলকিতে থাকা ভিটামিন সি রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সর্দি-কাশি 
ঠেকাতে পারে। আযুর্বেদশান্ত্েও 
আমলকির জুসের গুণ বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে, শরীরের সব ধরনের ক্রিয়ার 


আাসিড ও আ্ান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় 
হদ্যন্ত্র ভালো থাকে। 
বিটা ক্যারোটিন: গাঢ় হলুদ ফলে বিটা 
ক্যারোটিন রয়েছে। যেমন_- আম, হলুদ 
পিচফল, কীঠাল ইত্যাদি। সবজির মধ্যে 
যেমন- কুমড়া, মিষ্টি আলু, কাঠবাদাম, 
গাজর ইত্যাদির মধ্যেও বিটা ক্যারোটিন 
রয়েছে। এ ছাড়া গাঢ় সবুজ সবজি 
যেমন- ব্রকোলি, পাতাকপি ইত্যাদি 
খেতে হবে শরীরে বিটা ক্যারোটিনের 
চাহিদা পুরণ করার জন্য। 
অপ্রক্রিয়াজাত দানাজাতীয় খাবার: সব 
ধরনের অপ্রক্রিয়াজাত দানাজাতীয় 
খাবারে ভিটামিন বি ও মিনারেলস 
রয়েছে । এগুলো চর্বি ও কোলেস্টেরল 
কমায়। এ ধরনের খাদ্য যেমন_ রুটি, 
গম, ভুন্টা, ওটমিলস ইত্যাদি । ওটস-এর 
মধ্যে রয়েছে হাই সলিউবল ফাইবার যা 
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর । 
মাছ: গবেষণায় দেখা গেছে, যারা 
সপ্তাহে তিনদিন অথবা এর বেশি সময় 
মাছ খায়, তাদের শরীরে খারাপ 
কলেস্টেরল কম থাকে । যারা উচ্চ 
রক্তচাপ এবং বিভিন্ন হদরোগে ভুগছেন 
তাদের জন্য মাছ খুব উপকারী । এর 
মধ্যে হাই ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড 
রয়েছে। 

পালংশাক: বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার 
সমাধানে কাজে লাগে । কোলেস্টেরল 
নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে অন্যতম । দৈনিক 
খাদ্য তালিকায় এই শাক থাকলে 
কোলেস্টেরলের কারণে রক্তনালী বন্ধ 
হওয়ার ঝুঁকি কমবে অনেকটাই 
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কে সে মহান 
আবদুল হালীম খা 


ভেবে দেখুন তো একবার 
আসমান-জমিন সৃষ্টি কার? 
নদ-নদী, ঝরণাধারা-পাহাড় 
চারদিকে সাজানো কত উপহার । 
সৌরজড়ৎ এক রহস্যের পাড়া, 
খনিতে সোনা মুক্তা-মণি 
আরো কত শত রূপের লাবনী 
দিন-রাত আর খতুর পরিক্রমা 
ভেবে দেখুন তো একবার 


এইসব সৃষ্টি কার? 


মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে 
যেখানে যার যত প্রয়োজন লাগে, 
কে সৃষ্টি করে সাজিয়ে রেখেছেন 
কখনো ভেবে কি দেখেছেন? 
আগুন-আলো, আধার, বায়ু-সুর্নিবল 


মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান 


আসমানে অদৃশ্য আরো কতজন 
ভেবে দেখা কি নয় প্রয়োজন? 


নীলাকাশে কে ভাসায় রাঙা মেঘ 

কে বাড়ায় বাতাসে এতো বেগ? 

কে দেয় ভূমিকম্প, খরাবৃষ্টি ঝড় 

কত রূপে তৈরি বিচিত্র চরাচর! 

কে সৃষ্টি করেছে মানুষের চেহারা গঠন 
এতো জ্ঞান-বুদ্ধিভরা হৃদয়-মন? 

বুকে কে নিয়েছে প্রেম-গ্রীতি, ভালবাসা 
জন্ম থেকে আমৃত্যু অনন্ত আশা? 
মানুষে মানুষে কি গ্রীতির বাধন 

কী বিচিত্র এই দেহ হৃদয় মন! 


বেদনা অতল, 

সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম, দ্বন্ব-সংঘাত 
দিবস-রাত। 

আধারের পেছনে আলো, পেছনে আধার 
এসব সৃষ্টি কার? 

এই যে আসা আর চলে যাওয়া 

কিছু পাওয়া আর কিছু না পাওয়া । 
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কারো ঘর অন্ধকার, 

কারো ঘরে সোনালি আলোক । 
কারো জীবনে আনন্দবান 
মুখে সদা হাসি-গান, 

কারো ভাগ্যে লাঞ্চনা-অপমান। 
হিংসা ঘৃণা সংঘাত 

চলছে দিবস-রাত। 


মানুষ তো জগতে অমূল্য অতুল 
কিন্ত এই যে ঝরে যাওয়া ফুল, 
কার ইশারায় আসা-যাওয়া 

কার ইশারায় পাওয়া না পাওয়া? 
জীবন আর মৃত্যু-মৃত্যু আর জীবন 
কালের প্রবাহে কতক্ষণ? 

এইসব কার অবদান 

কে সে মহান? 


বিদায়ের নগ্ন থাবা 


মোহাম্মদ নোমান ফয়েজী 
কবিতার মাঝে বলি হে শিক্ষকমপ্তলী! 


বিদায়ী সানাই বাজিতেছে দ্বারে 
মানিবে না সেতো বাঁধা, 
মায়ার বাধনে বাধিয়া থাকিতে 
বৃথাই অশ্রু সাধা। 


কিশোর হতে তারুণ্য অবধি 
আপনারা ছিলেন পাশে, 
সন্তান সম দিয়েছেন দীক্ষা 
মোদের সাথে মিশে । 


পিতা-মাতা গড়িয়েছে শরীর 
আপনারা নিয়েছেন তার, 
মানুষের মত জীবন গড়াতে 
শিক্ষা দানের ভার । 


আমরা সে দান নিয়েছি মাথায় 
গভীর শ্রদ্ধাভরে । 


হামলা 

মিযানুর রহমান জামীল 
চারদিকে মজলুম মুসলিম নিঃস্ব 
মসজিদে হামলা নিশ্চুপ বিশ্ব! 
খিস্টান ইহুদির একই প্লান লক্ষ্য 
দুর্বল হয়ে যাক ঈমানের বক্ষ! 


বহু দিন কাল যুগ মার্কিন ক্ষিপ্ত 
তাই ওরা মসজিদ ধ্বংসতে লিপ্ত! 
মসজিদ যায় যাক আর সব জিন্দা 
এই মতবাদকে ধিক্কার নিন্দা! 


জঙ্গীর নামে শেষ জিহাদের ঢ€্‌ 
ইসলাম নিয়ে যতো কল্পিত শঙ্কা! 
মুসলিম বিদ্রোহী পশ্টীমা অঞ্চল 
ইসলাম ঠেকাতেই ওরা বেশ চঞ্চল! 


এই হলো মুসলিম বিশ্বের চিত্র 
অগিম শত্রুর বানোয়াট মিত্র! 

চারদিকে ভন্নুক হায়েনার লক্ষ 
বিভ্রাট জনপদ ভীতি হৃদকম্প! 


নস্যাৎ আমাদের এই দীনি মুলুক 
ইসলাম গিলে খায় মার্কিনী উল্লুক! 
ইউরোপ কালচার ভয়াবহ গন্ধে 
জাতি আজ বিচ্ছেদ নিজেদের দ্বন্দে। 


মুসলিম শাসক আজ দুনিয়ায় যত্ত 
নেই কোনো আফসোস ভোগ নিয়ে মত্ত! 
মসজিদ পোড়ে এ কুফরের অগ্নি 
সামনে তো আমাদের কঠিন এক লগ্নি! 


নিজেদের কর্মে এ পাষাণ যিল্লত 

এর চেয়ে নেই আর বড় কোনো ইল্লত! 
কঠিন এক বাস্তব হোক না তা ভিন্ন 
ওরা চায় মিটে যাক আমাদের চিহ্! 


যদি হয় নিঃশেষ পাপাচার কর্ম 
বিশ্বতে হবে জয় ইসলাম ধর্ম! 

তাই আজ টার্গেট মুসলিম মিল্লাত 
নেই সেই তিতু আজ এ ভাঙ্গা কিল্লাত! 


আর কতো আক্ষেপ কষ্টের ক্রন্দন 
চাই দৃঢ় মনোবল সত্যের বন্ধন! 
রুখবে কে পরাজয় সব প্রপাগার্তা 
প্রয়োজন সত্যের অবিচল ঝাণ্ডা! 


প্রয়োজন সে ঈমান সেই মহামন্ত্র 
যার তেজ শেষ করে দেবে ষড়যন্ত্র! 
কই বীর খালিদ আর তারিকের ভক্ত 
আজ নয়া চেতনায় প্রয়োজন রক্ত! 
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বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৯তম 


জাতীয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ও ৯ম হিফজুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে 
প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। এবারের প্রতিযোগিতায় ৮২৬ 
জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। দু'গ্রুপে অনুষ্ঠিত হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হয় মোট ৬৮৯ জন । এর 
মধ্যে ১ম গ্রুপে ১ম বিভাগে ৭৪ জন,২য় বিভাগে ১২২ জন 
ও ৩য় বিভাগ ১৬৪ জন, মোট ৩৬০ জনকে পুরক্কার প্রদান 
করা হয়। আর ২য় গ্রুপে ১ম বিভাগ ৭৩ জন, ২য় বিভাগ 
১২১ জন ও ৩য় বিভাগ ১৩৫ জনকে পুরক্কুত করা হয়। 
হিফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতায় দু'লক্ষ পঞ্ঝাশ 


সবক প্রদান করেন, দারুল উলুম দেওবন্দ এর মুহতামিম 
আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী । সবক প্রদানকালে তিনি 
বিদয়াত সংগঠিত হয় এমন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে 
সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে 
খতমে বুখারীর নামে বিভিন্ন প্রথা ও ইত্যাদী অনুষ্ঠান এমন 
মাত্রাতিরিক্তভাবে চলছে যে, তা বেদয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে 
গেছে। এসব বন্ধ করা উচিৎ । জামিয়া পটিয়া বাংলাদেশের 
মাকধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় মাদ্রাসায় এই 
প্রতিষ্ঠানের কথার মূল্য থাকবে । তাই সমস্ত মাদ্রাসাকে এই 
বিদয়াত সন্নিকট অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখতে জামিয়া 
পটিয়াকে ভূমিকা রাখতে হবে। জামিয়ার সহযোগী 
পরিচালক মাওলানা আবু তাহের নদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 
খতমে বুখারীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ, আল্লামা রফিক আহমদ, মুফতি 
শামসুদ্দীন জিয়া, মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, ড. আবু রেজা 
নদভী এমপি প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। 


আদব বিভাগের “সাহিত্য 
সন্ধ্যা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


২৪ মার্চ ২০১৯ রবিবার বাদ মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম বিভাগ “আদব বিভাগে'র সাহিত্যসন্ধ্যা 
সহযোগী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী এর 
সভাপতিতে আয়োজিত সাহিত্যসন্ধ্যায় প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জামিয়া পটিয়ার পরিচালক ও 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। 


হাজার টাকা; বিশেষ প্রতিযোগিতায় আটত্রিশ হাজার 
সাতশত টাকা এবং মেহমানদের হাদিয়াসহ প্রায় দশ 
লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন 
সংস্থা। সংস্থার মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার 
নেজামীর দিকনির্দেশনায় মাওলানা আফসার উদ্দীন 
সাহেবের সথ্ালনায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় 
প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন, শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। 

উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.) ২৫ মার্চ সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায় 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার দাওরায়ে হাদীস (সমাপনী বর্ষ) 
এর হাদীস শাস্ত্রের সবেচ্চি হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের শেষ 


এপ্রিল'১৯ 


অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে আরবী বক্তব্য প্রদান 
করেন, জামিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, মাওলানা হাফেজ 
ফোরকান, মাওলানা জাফর সাদেক, মাও. মাঞ্জুর সিদ্দীক, 
মাও. তৌয়াহা দানীশ প্রমুখ উত্তাদগণ। সাহিত্যসন্ধ্যায় 
আদব বিভাগের শিক্ষার্থীরা আরবী বক্তব্য,আরবী 
কথোপকতন, আরবি সংবাদ ও কবিতা আবৃত্তি করে। 
এছাড়া অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ আকর্ষণীয় কুইজ 
প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। 


টু রিয়াদ 
নী ১০২০১-১৮ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগে 


এত দ্বারা উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ, (আল-জামিয়াআল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম) 
কর্তৃক জানানো যাচ্ছে যে, ফতওয়া বিভাগের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী থেকে শুরু হবে ইন 
শা আল্লাহ । তাই ভর্তিচ্ছুদের নিস্লোল্লিখিত নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তি কার্য সম্পাদন করারআহ্বান করা 


হচ্ছে। 
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 

[ভর্তি পরীক্ষা তিন স্তরেঅনুষ্ঠিতহবে: সাক্ষাৎকার পর্ব, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা] 
১. নির্বচিনী ফরম সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার:৭ শাওয়াল থেকে ৯ শাওয়াল ১৪৪০হি. 
২. লিখিত পরীক্ষা: ১০ শাওয়াল ১৪৪০হি., সকাল ৯.০০ টা 
৩. মৌখিক পরীক্ষা:১১ শাওয়াল ১৪৪০হি., সকাল ৮.০০ টা 
৪. ফলাফল ঘোষণা: ১২ শাওয়াল ১৪৪০হি. 
৫. নির্বাচনী ফরম সংগ্রহ ও পরীক্ষার স্থান:জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ । 


. সাক্ষাৎকার: নাহব, সরফ, (আরবি-বাংলা-উর্দু) ভাষাগত যোগ্যতাও বাহ্যিকজ্ঞান দক্ষতাযাচাই। আকীদা-বিশ্বাস, 
আখলাক-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ চুল-দাড়ি নিরিক্ষা । 

. লিখিত পরীক্ষা: বৃখারী শরীফ, হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড), নুরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ); তিনকিতাব থেকে তিনটি 
প্রশ্ন থাকবে। প্রথমটির উত্তর আরবিতে, দ্বিতীয়টির বাংলায় এবং তৃতীয়টির উর্দু ভাষায় লিখতে হবে। প্রশ্নত্রয়ের 
প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের বিষয় দেয়া থাকবে । আরবি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় যথাক্রমে 
প্রত্যেকটি সর্ক্ষিপ্তাকারে লিখতে হবে। 

. মৌখিক পরীক্ষা: যেকোনো আরবি ফতোয়ার কিতাব থেকে শুদ্ধ ভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা স্পষ্ট করা । 


শর্তাবলি 
১. দাওরায়ে হাদীস প্রথম বিভাগে পাশ করতে হবে। 
২. প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 
৩. চিন্তা, দর্শন ও আমলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে। 
৪. পূর্বের প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক ভাল থাকতে হবে। 
৫. ২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকা বাধ্যতামূলক । তাই অনাবাসিক কার্যাবলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 
৬. অন্য যে কোনো ধরণের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বা কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
৭. জামিয়া কর্তৃক প্রণিত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে চলতে হবে । 
৮. জামিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হতে হবে । 
৯. ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে । আসন সংখ্যা সীমিত, তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। 


(বিভাগীয় প্রধান) 
এপ্রিল'১৯ -___াা্্্য। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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